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বিজাপন। 


মহাত্ব। / ঈখরচজ বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য বীরসিংহগ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া! কিরূপে কলিকাতায় আগমন করিয়া নানা শাস্ত্রে পারদর্শী 
হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ ব্গদেশের মুখ উত্জ্ীল করিয়া- 
ছেন, এই সকল বিষয় জানিবার জন্ত সাধারণকে ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়াও 
সাধারণের নিকট উপহামাম্পদ হইবার আশঙ্কায় এই জীবনচরিত মুদ্রিত 
ও প্রচারিত করিতে সাহস করি নাই। কিন্ত ডাক্তার শ্রীধুক্ত বাবু 
মহেজ্্রনাথ সরকার সি, আই, ই, ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত 
ঈশানচন্র বন্যোগাধ্যায় ও আতবীয় শ্রীযুক্ত যজেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্ধে, উত্মাহে ও অন্থরোধে 
মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাঘ। পাঠকবর্গের প্রতি আমার জবিনয়ে 
্রার্থনা যে তাহারা ধে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ ও অন্তান্ত দোষ দেখিবেন জানত 
্বীণ্ণে ক্ষমা করিবেন। তাঁহার! এই জীবনচরিত পাঠে কিছু মাত্র 
প্রীতি লাভ ও উপকার বোধ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব। 


বীরপ্িংহ 
মন্১২৯/ সাল ৩? শে ভা । শরীশতুচন্ত্র শর্মা । 








বিদ্যাসাগর- 


উপভ্রমণিকা। 

বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, অবলাবন্ধ, দয়াময়, আজন্ম-বিশুদ্ধচরিত, 
পুজ্যপাদ ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর জ্যোষ্ঠাগ্রজ মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিতে 
দেশ'বিদেশ্রে অনেক কৃতবিদ্য লোক, সাধারণের নিকট ষশন্বী হইবার 
হইসাছেন; পরম্পরায় ইহা শ্রবণ করিয়া ্পনবুদ্ধি আমিও, 

&* ছু লেখকগণের ন্যায় জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 
নিশ্চয় যাধারণের নিকট উপহামাম্পূদ হইব। অথব! পাঠকবর্গ আমাকে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলে, অবজ্ঞা না 
করিতেও গারেন। যেহেতু বাল্যকাল হইতে আমি তাহার নিতান্ত অনুগত 
ভৃত্য। তাহার জন্মভূমির কীর্তিস্তত্তস্বক্ূপ বীরমিংহবিদ্যালয়, বালিকা- 
বিদ্যালয়, রাখাল স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও নিরুপায় লোক সকলকে 
মাহর! বিলি, বিধবাবিবাহাদি কার্ধ্য সমূহ, আর সন ১২৭২৭৩ সালের 
বিষয় দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রত্যহ মহত্রাধিক দরিদ্র লোকের প্রাণ রব্ষি কার্ধ্য 
আমার তত্বাবধানে ছিল। বিশেষতঃ আমি বাল্যকাল হইতে পিতামহী, 
মাতামহী ও জননী দেবীর প্রমুখাৎ তাহার বাল্যকালের আচার ব্যবহার 
রীতি নীতি সকল বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছি। আ্দ্টাপি মেই মকল 
কধা আমার স্থৃতিপথে জাজল্যমান . রহিয়াছে । বিশেধতঃ অগ্রজ 
মহাশয় কাণীধামে বৃদ্ধ পিতৃদেবের শেষাবন্থায় শুশ্রাাদি কার্য প্রা 
৬/খবংসর আমায় নিযুক্ত রাখিয়/ছিলেন। তথায় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ এবং 
আমি যৎকালে সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করি, তৎকালে. কালেজের 
ব্যাকরণের অধ্যাপক পুজ্যপাধ গ্গাধর অর্করাদীখ, সাহিত্যাধ্যাপক জয়- 
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গোপাল তর্কালঙ্কার, অলঙ্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ, বেদাস্তের 
অধ্যাপক শড়ুচন্্র বাচম্পতি, দর্শনের অধ্যাপক নিমটাদ শিরোমণি ও জয় 
নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়দের প্রমুখাৎ দাঁদার বাল্যকালের পাঠাবন্থায় 
যে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা! আমার হৃদয়পটে অস্থিত রহি- 
যাছে। এজন্য আমি আশা করি পাঠকবর্গ আমার লিখিবার রীতি নীতি 
বিষয়ে যে সকল দোষ অবলোকন করিবেন, তাঁহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অনুগত ভৃত্য ও সহোদর বলিয়া আমার তদ্দোষ সমূহ ক্ষমা করিতে 
পারেন, এই সাহসে ছুত্তর কার্ধ্যে প্রোৎ্সাহিত হইয়া লিখিতে প্রবৃত্ 
হইলাম। 

হুগলি জেলার অস্তঃপাতী তারকেশ্বরের পশ্চিম ও জাহানাবাদ মহ- 
কুমার পূর্ব প্রায় ৪ ক্রোশ অস্তরস্থিত বনমালিপুর গ্রামে ৮ভুবনেশ্বর 
বন্দোপাধ্যায় মহীশয় বাস করিতেন। তিনি সন্গতিপন্ন ও সংস্কৃত শাস্ত্রে 
ছুপপ্ডিত ছিলেন। তাহার পাঁচ পৃত্র ; সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত; 
তৃতীয় পুত্রের নাম, রামজয় বন্দোপাধ্যায়। রাঁমজয় খাটাল মহকুমার 
অন্তঃগাতী বীরসিংহগ্রামবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের 
ুর্গানায়ী নিষ্ঠা কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। কালক্রমে রামজয়ের দুইটা পুত্র 
ও চারিটী কন্ত1 জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্ধয়ের জ্যেষ্ঠের নাম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠের 
নাম কালিদাস। মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দময়ী ও অন্পূর্ণা কন্ত! চারিটার 
নাম। ভুবনেশ্বর বার্ধক্যনিবন্ধন মানবলীলাসম্বরণ করিলে পর, তাহার 
পুত্রগণের বিষয় বিভাগ উপলক্ষে গরম্পর বিষম মনাস্তর ঘটিল। রামজয় 
ধার্শিক ও উদ্দারস্বভাব ছিলেন। অকিপ্িৎকর বিষয়ের জন্য প্রাণসম সোদর 
বর্গের সহিত বিরোধ করা অতি গর্হিত কণ্ব বিবেচনা করিয়া, ছুই পুত্র 
ও চারিটা কন্তা রাখিয়। কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ না৷ করিয়া সম্াসীর 
বেশে তীর্ঘ পর্যটনে প্রস্থান করেন। কিছু দিন পরে, তাহার পদ্ধী ছুর্া- 
দেবীর বনমালিপুরে অবস্থিতি করা নিতান্ত অসহ হইল; হুতরাৎ পুত্র 
ও কন্তা চতুষ্টয়কে লইয়া পিতৃভবন বীরসিংহায় আগমন করেন। তাহার 
পিতা উম্াপতি তর্কসিদ্ধান্ত সমাদর পূর্ব্বক নিরাশ্রয়া স্বীয় ডুহিতা ও 
তাহার সন্ততিগণকে স্বীয় সদনে রাখিলেন। তৎকালে তাহার জ্যে্ট 
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দৌহিত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম দশ বর ও কনিষ্ঠ কালিদাসের বয়ংক্রম 
সাত বৎসর, তর্কসিদ্ধান্ত উভয় দৌহিত্রের লেখা পড়া শিক্ষার নিমিত্ত 
বীরসিংহ নিবাসী গ্রহাচার্ধ্য পণ্ডিত কেনারাম বাচম্পতিকে নিযুক্ত 
করিলেন। আচার্য মহাশয় তৎকালে এপ্রদেশের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
অদ্ধিতীয় প্ডিত ছিলেন। তিনি স্বল্প দিবসের মধ্যে ভ্রাতৃদধয়কে বাঙ্গালা 
ভাষা, শুভস্করী অস্ক ও জযিদারী সেরেকার কাগজ শিক্ষা দিয়, পরে 
তক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। উমাপতি 
তর্কসিদ্ধাত্ত নিতান্ত অথর্ব হইলে, সাংসারিক কার্ধ্যের ভার পুত্র 
রামনুন্দর ভট্রাচার্ধ্যের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত রামস্ন্দর ভট্টাচার্ধেযর 
পত্বীর সহিত ছূর্গীদেবীর মনাস্তর ও বচসা হইতে লাণিল। রামহন্দর 
স্ত্রণতা বশতঃ স্ত্ীপুরুষে এক দিবস দুর্থা্দেবীকে বলেন যে তোমার 
ছুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যাকে আমরা অতঃপর প্রতিপালন করিতে 
পারিব না, তুমি পথ দেখ। ম্পষ্টাক্ষরে ইহ! বলায়, ছূর্গাদেবী নিতান্ত 
নিরুপায় ভাবিয়া, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে বৃদ্ধ 
পিতা তর্কসিদ্ধান্তকে সবিশেষ অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, 
আমি সকলই বিশেষরূপ অবগত আছি। অতঃগর তোমার উহাদের 
সহিত একত্র সভভাবে বাস করা চলিবে না। পৃথক স্থানে বাস কর! 
নিতান্ত আবশ্তক। হুর্গাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন তর্ক* 
সিদ্ধান্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া! বলিলেন যে, রামনুদ্দরের 
ও বধূ মাতার সহিত দুর্গার এক গৃহে বাস কর! দুষ্কর, অতএব আমি 
শ্বতন্্র স্থানে ইহার গৃহ নির্মাণ করিয়া! দিব স্থির করিয়াছি। তাহাতে 
গ্রামস্থ লোকেও সম্মত হইলেন। অনস্তর বার্ষিক ৯//* টাক! জমায় 
কিকিৎ ভূমি লইয়া তাহাতে গৃহ নির্খ্বাণ করিয়া দেন পরে জমিদারকে 
বলিয়া ও অনুরোধ করিয়া নাখরাঁজ করিয়৷ দিবার স্থির করেন। ইতি* 
মধ্যে তর্কসিপ্ধান্ত ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরিত হন। 
সুতরাং ই নৃতন বান্ত আর নাধরাজ হইল ন|। প্র বাস্তর বার্ধথিক কর 
জমিদারকে দিতে হইল । দুর্মাদেবীর সংসার নির্বাহের উপায়াত্তর 
ছিল না। ততকালে বিলাতি হৃতার আমদানি হয় নাই; এপ্রদেশের 
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নিরুপায় অনেক স্ত্রীলোকই তা প্রস্থ করিয়া তাহার বিক্রয় দ্বার! 
কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। আত্মীয়বর্গের উপদেশানুষারে 
ছর্াদেবীও অগত্যা একটি চরকা ক্রয় করিয়া সুতা কাটিতেন; কখন কখন 
আসনাহতাও কাঁটিতেন। হৃতা! বিক্রয় করিয়া! যাহা কিছু উপার্জন হইত 
ভাহাতেই কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। এক্ষণে ঠাকুরদামের 
বন়ংক্রম চতুর্দশ বংসর অতীতপ্রায়) পড়া শুনা অধিকদ্দিন করিলে সংসার 
চলা ছুক্ষর। আত্বী়বর্গ এই উপদেশ দেন যে, সংস্কৃত অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া 
যাহাতে ত্বরায় উপায় করিতে সক্ষম হন, এমত বিদ্যাশিক্ষা করা 
অত্যাবশ্বক। 

এ দিকে রামহয় তীর্থ স্থানে থাকিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তুমি পরিবার- 
বর্দকে কষ্ট দিয় তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে তোমার অধর্ম্ম 
হইতেছে। একারণ পাচ ব্সরের পর দেশে আগমন পূর্বক বনমালি- 
পুরে আমিয়! দেখেন যে, সহোদরের! পৃথক হইয়াছেন। কেবল তাহার 
পত্বী বীরসিংহাক় পিত্রালয্ষে অবশ্থিতি করিতেছেন, হুত্তরাঁৎ রামজগ়্ পরি- 
বারবর্গকে আনয়ন করিবার জন্ত বীরসিহহায় গমন করেন) গৈরিক বসন 
পরিধান করিয়া, হিনদস্থানী সন্ন্যাসী বেশে শ্ব শুরবাটাতে সমুপস্থিত হুই- 
লেন। প্রথমতঃ কাহাকেও আত্মপরিচয় ন! দিয়া, গ্রামের মধ্যে ইতস্তত 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার কনিষ্ঠা কন] অন্নপূর্ণ। দেবী পিতাকে 
ভিনিতে পারিয়া বাবা বলিয়া! উচ্চৈঃস্থরে রোদন করিয়। উঠিলেন। তখন 
রামজয় আত্মপরিচয় দেন। কয়েক দিবস বীরসিংহায় অবশ্থিতি করিয়া 
পরিবারগণকে বনমালিপুরে লইয়! যাইবার উদ্যোগ পাইলেন। কিন্ত 
তাহার পত্বী বনমালিপুর যাইতে সম্মতা হইলেন না। যেহেতু তাহার 
ভ্রাতৃবর্গ অসদ্ধ্যবহার করিয়াছেন; এতাবৎ কালের মধ্যে তাহাদের কোন 
সংবাদ লয়েন নাই হুতরাৎ রামজয়ু অগত্য| বীরসিংহায় পরিবারগণকে 
রাখিতে বাধ্য হইলেন! 

রামজয় অতি বুদ্ধিমান, বলশীলী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। লৌহ 
হস্তে লইয়! সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন, কাহাকেও তয় করিতেন না। এক 
সময় বীরসিংহ হইতে মেখ্দিনীপুর যাইতেছেন, পথিমধ্যে এক 
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ভন্গুক দেখিতে গাইলেন। উহাকে দেখিয়া ভয় না পাইয়| এক বৃক্ষের 
অন্তরালে দণ্ডায়মান হন, তন্নুক তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত বৃক্ষের 
চতুর্দিকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুর্্যমান হওয়ায়। তিনিও অগ্রে অগ্রে 
ঘুরিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তল্ল.ক দুই হস্ত প্রসারণ পূর্বক বৃক্ষটী 
আকড়াইয়া তাহাকে ধরিবার আশা করিল, এ সময় রামজয় বৃক্ষের 
অপর পার্খ হইতে ভল্ল.কের ছুই হস্ত ধরিয়া রৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহাতে ভরুক মৃতপ্রায় হইলে ছাড়িয়া দেন। ভন্নুক 
মৃতকল্প ভূপতিত দেখিয়া, প্রস্থান করিতে উদ্যত হন। এমন সময় ভললুক 
উঠিতা ভ্রতবেগে দৌড়িয়া গিয়! রামজয়ের পৃষ্ঠে নখাখাত করে,তখন পৃষ্ঠে 
শোণিতধারা বিনির্গত দেখিয়া ক্রোধভরে লৌহদওপ্রহারে তর,কের 
প্রাণবিনাশ করেন। ভল্লুকের পাঁচটা নখাঘাতের ক্ষতে প্রায় মাসাধিক 
কষ্ট পাইয়। আরোগ্যলাত করেন। 

বীরমিংহায় বাস্ত বাটার ভূস্বামী নিব ব্রদ্োত্তর করিয়! দিবেন মানস 
করিয়াছিলেন। কিন্ত রামজয় দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। 
গ্রামের অনেকেই নাখরাজ করিবার ভ্ন্য তাহাকে অনেক উপদেশ 
দিয়াছিলেন কিন্ত কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তদবধি বাস্ত 
ভূমির ৯/* টাকা কর আদায় হইয়া আসিতেছে। রামজয়ের 
মনোগত ভাব এই যে, নিষ্ধরে বাদ করিলে ভূস্বামী পুণ্যের অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন এবং তিনি আজন্ম কাল মনে মনে অহস্কার করিতে 
পারিবেন যে, আমি উহাকে চিরকালের জন্ত বাসস্থান দান করিয়াছি, 
এ কারণ নিষ্ধরে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। 

ঠাকুরদাসের বাঙ্গালা, শ্যাথতি ও জমিদারী কাগজ শিক্ষা হইয়াছে 
দেখিয়া রামজয়, ঠাকুরদাঁস সমছিব্যাহারে কলিকাত'যাত্র! করিলেন। 
তথায় বাগবাজারদ্থ সঙ্গতিপনন জ্ঞাতি সভারাম বাচম্পতির ভবনে উপস্থিত 
হইলে,বাচম্পতি মহাশয় ঠাকুরদাসকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি- 
লেন, কিন্ত রামঞ্জয় আগ অর্থকরী ইংরাজী বিদ্য! শিক্ষার জন্য তীহাকে 
অনুরোধ করেন, যেহেতু তিনি পৈতৃক ষম্পত্তি ভরাতবর্গকে প্রদান করিয়াছি- 
লেন, তাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। এ কারণ যাছাতে পুত্রটী অগ্রে 
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উপায়ক্ষম হইতে পারে এমত বিদ্য! শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিলেন) 
ততকালে কলিকাতায় কোনও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। বাচম্পতি 
মহাশয় ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্ত এক জন দালালকে অনুরোধ করিলেন, 
দালাল বাচম্পতি মহাঁশয়ের অনুরোধের বশবন্তাঁ হইয়া স্বয়ং শিক্ষা না 
দিয়া, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত জাহাজের সীপসরকার জটনক কায়স্থকে 
শিক্ষ! দিবার জন্ত অনুরোধ করেন, সীপসরকার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর 
রীতিমত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতে প্রব্ত্ব হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই 
ঠাকুরদাস এক প্রকার কাজের লোক হইলেন, তাহ! দেখিয়া রামজয় 
ঠাকুরদাসকে বলিলেন যে, ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন আমি ঈশ্বরের 
আরাধনাভিলাষে পুনর্ধার তীর্থ পর্ধ্যটনে প্রস্থান করিতেছি। ইহাতে 
ঠাকুরদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; তিনি এ সন্বাদ বাটাতে লিখিলেন। 
কিছু দিন পরে শিক্ষক ঠাকুরদাসকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তুমি দিন দিন শীর্ণ হইতেছ কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করি- 
লেন, মহাশয়! দিবা ছুই প্রহরের সময় ভৌজন করি, রাত্রিতে ভোজন 
হয়না । ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় ঠাকুরদাস বলিলেন, সন্ধ্যার অব্যবহিত 
পরেই বাচস্পতি মহাশয়ের ভবনে লোকের ভোজনের ব্যবস্থা শেষ হইয়া 
যায়। আমি রাত্রি দশটার পর আপনার বাঁটী হইতে তথায় যাই, হ্বতরাং 
আমার ভোজন হয় না। এ কারণ অনাহারে ক্রমশঃ দুর্বল হইতেছি। 
তাহাতে শিক্ষক বলিলেন, তুমি যি পাক করিতে পার, তাহা হইলে 
আমার বাসায় অবস্থিতি কর। তাহাতে ঠাকুরদাস সম্মত হইয়৷ দয়ালু 
শিক্ষকের বামায় অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। মধ্যে 
মধ্যে এক এক দিন শিক্ষকের কার্ধ্যবাহুল্য প্রযুক্ত বাসায় আমিতে অধিক 
রাত্রি হইত । ঠাঠুরদাঁস ক্ষুধায় কাভর হইতেন। হাতে পয়মা একটাও 
নাই ফে, ক্ষুধা পাইলে এক গয়্ার জলপান খান; স্তাহার পু'জির মধ্যে 
এক পীতল থাল ও এক পীতলের জলপাত্র ছিল। মনে মনে স্থির করি- 
লেন ইহা! বিক্রয় করিলে কিছু পয়স! হইবে, জময়ে সময়ে ক্ষুধা পাইলে 
এক পয়সার জলগান ক্রয় করিয়া খাইলেও দিনপাঁত হইবে। এই স্থির করিয়া 
যোড়া নীঁকৌর নৃতম বাজারে এক কীসারীর দোকানে এ থালা ও 


উপক্রমণিক] | ৭ 


জলপাত্র বিক্রয় করিতে যাঁন। কাসারী থাল! ও ঘটি ওজন করিয়া 
১০ মূল্য স্থির করেন, কিন্ত অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য ক্রয় 
করিতে ভয় করিয়া বলিল যে, ইতিপূর্বে এক ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য 
ক্রয় করিয়া আমরা বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম ; তদবধি সকল দোকান- 
দ্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, অপরিচিত লোকের নিকট কখনও পুরাতন 
দুরব্য ক্রয় করিব না। ঠাকুরদাস হতাশ হইয়! থালা ও ঘটি সহিত বাসায় 
ফিরিয়। আফিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শিক্ষক দীপসরকারের 
বাটা আসিতে অধিক রাত্রি হইত,ঠাকুরদাস ক্ষুধায় কাতর হইতেন। 
একদিন শিক্ষক প্রাতঃকাল হইতে কার্ধ্যের বাহুল্য প্রযুক্ত বাসায় সমাগত 
না হওয়ায় ঠাকুরদাস ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া! সন্িহিত এক বৃদ্ধার মুড়ীর 
দোকানের সন্মুখে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, একটুকু জল 
দিতে পার, আমায় তৃষা! পাইয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধা পীতলের রেকাবে 
মুড়কী দিয়া পানীয় জল দিল, উহা খাইতে খাইতে ঠাকুরদাসের চক্ষে 
জল আসিল, তাহাতে বৃদ্ধ! জিজ্ঞাসা করিল , বাবা ঠাকুর, তুমি কী 
কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মা! আজ অমস্ত দ্দিন আমার 
ভোজন হয় নাই। কেন হয় নাই? প্রাতঃকাল হইতে সরকার 
মহাশয় বাসায় আগমন করেন নাই। ইহা! গুনিয়। দয়ামরী বৃদ্ধা 
দধি ও মুড়কী মুড়ি দিয়া ফলাহার করাইল এবং বলিল, যে দিন 
তোমার ভোজন না হইবে সেই দিন এখানে আতিয়া! ফলাহার 
করিবে। সরকার অধিক রাত্রিতে বাটা আসিয়া শুনিলেন যে, ঠাকুর- 
ঘাসের সমস্ত দিবসের মধ্যে পাকাদি কার্ধ্য হয় নাই, ইহাতে অত্যত্ত 
হুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন তোমার যাহা! শিক্ষা হইয়াছে তাহাতে 
কাধ্যক্ষম হইয়াছ, অতঃপর আর তোমার এপ ক্রেশ স্বী্ধারের প্রয়োজন 
নাই! অদ্য এক্ষণে আহারাদি সমাধা কর, কল্য প্রাতেই তোমার সম্বন্ধে 
বাহা কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বাচম্পতি মহাশয়কে বলিব। পর দিন 
প্রাতে বাচম্পতি মহাশয্বের বাটী যাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, আপনার 
জাতি ঠাকুরদাস কর্মক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে হিসাব 
করিবার ভালকপ ক্ষমতা হইয়াছে) আপনি কাহাকেও বলিয়! ইহাকে কর্মে 
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নিযুক্ত করিয়া দিন। ইহার চরিত্রও উত্তম। বড়িসাগ্রামে বাচম্পতির 
এক সস্ত্ান্ত কুটুম্ব ছিলেন। তিনি এক নাবালক পুত্র ও স্ত্রী রাখিয়া পর- 
লোক গমন করেন। অন্ত কেহ অভিভাবক নাই, এ কারণ কাধ্যদক্ষ 
বিশ্বাসী লোক রাধা আবশ্ঠক হইয়াছে। 

বাচম্পতি মহাশয় ঠাকুরদাসকে বলিলেন, তোমাকে অন্ততঃ এক 
বৎসরের জন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়। বিষয় রক্ষণীবেক্ষণ করিতে হইবে। 
ঠাকুরদাস অগত্যা স্বীকার পাইয়া বড়িসায় কিছু দিন থাকিয়া নাবালকের 
বিশিষ্টরূপ আদায় ও বন্দোবস্ত করেন। তজ্জন্ত বাচম্পতি ঠাকুর" 
ঘাসের সাংসারিক ব্যায় নির্ববাহার্ধে রীতিমত টাকা পাঠাইয়া দিতে কাতর, 
হন নাই। ঠাকুরদাসের জননী মাসে মাসে কিছু পাইতে লাগিলেন; 
তাহাতে কষ্টের অনেক লাধৰ হইয়াছিল। এক বৎসর কাল বড়িসায় 
অবশ্থিতি করিয়া বাচম্পতি মহাশয্কে বলেন যে, মহাশয়, অনেক কষ্টে 
ইতরাজী শিক্ষ! করিয়াছি। আমাকে ইংরাজীর হিসাবের কার্ধ্য নির্বধাহ 
করিবার জন্ত কাহাকেও অনুরোধ করিয়া নিযুক্ত করিয়। দ্িন। বাচম্পতি 
ঠাুরদাষের কর্থের শৃঙ্খলা ও সৌজন্ত দর্শনে সন্তষ্ট ছিলেন, একারণ 
বড় বাজার দোয়েহাটা-নিবামী পরম দয়ালু ভাগবতসিংহের বাটীতে 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাগবত বাবু পরম ধার্মিক ও দয়ালু. 
ছিলেন; তাহার আফিসে ঠাকুরদামকে ছুই টাকা বেতনে নিযুক্ত করি- 
লেন; এবং বাটীতে বাস! দিয়া খোরাক পোষাক দ্বিতেন। ঠাকুরদাস 
এ ২২ টাকা জননীর সাংসারিক ক্লেশ নিবারণের জন্ত বাটীতে পাঠাইয়া 
দিতেন। এইরূপ মাসে মাসে ছুই টাকা! পাইয়া ছুর্গাদেবীর সাংসারিক ব্যয় 
নির্ধ্ধাহের ুরিধা হইল। ভাগবত বাবু ঠাকুরদাসের কা্ধ্যদক্ষত৷ অবলোকন 
করিয়া ক্রমশঃ রঁতিমত বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন ? ইহার কিছু 
দ্দিন পরে ভাগবত বারু বলেন/ঠাকুরধাস,তোমার কনিষ্ঠ ভাতা কালিদাসকে 
আনাইয়া কাছে রাধিয়। ইংরাহী শিক্ষা দিলে তাছাকেও জআফিসে 
নিষুদ্ত কর! হইবে। ছুই সহোদরে বন্দ করিলে সংসারের কষ্ট নিবারণ 
হুইবে। একারণ কালিদামকে আনাইয়! ভাগবত বাবু বাটাতে রাখি- 
লেম। ইহার কিছুদিন পরে ভাগব্ড সিংহ কালগ্রায়ে নিপতিত হইলে 
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তাহার পুত্র জগদ,্লত সিংহ ও তৎ্পরিবারবর্গ ঠাকুরদা সককে পূর্ববাণেক্ষা 
ভাল বাষিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্মে পারগ হইলে কিছু দিন 
ঠাকুরদা কাশীজোড়া ও মণ্ডলঘাটে অবশ্থিতি করিয়া রেশমের 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তত্পরে দেশে অবশ্থিতি করিয়া কীসার বাসনের 
ব্যবস। করেন) এইরূপ নান! প্রকার ব্যবসা! দ্বারা সাংসারিক কষ্ট 
নিবারণ ও কিছু অঞ্চয় করিলেন। এ দিকে কলিকাতায় তাহার ভ্রাতা 
তাহার কর্মে থাকিয়া নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটান, এজন্য জগদ্দ.লর্ত 
সিংহ বলেন, তোযার ভ্রাতার দ্বারা আমার কার্ধেযর বিস্তর ক্ষাতি হই- 
তেছে। অতএব তুমি নিজে আসিয়া কার্ধ্য কর, বিশেষতঃ পিতা? 
মৃত্যুকালে ভোমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার বাটীর ও আফিসের সকল 
ভার দিয়াছেন। একারণ, ঠাকুরদা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া! পুনর্ধবার 
সিংহ মহাঁপয়ের বাঁটীতে বিষয় কর্মে নিযুক্ত হন। ১৭৩৫ শকে 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিম গাতুল গ্রাম নিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের 
দৌহিত্রী ও রামকান্ত চটোপাধ্যায়ের ছুহিতা তগবতী দেবীর সহিত 
ঠাকুরদাষের পাণিগ্রহণ বিধি সমাধা হইল। 

রামকাস্ত চট্টোপাধ্যার জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিস গোখাট গ্রামে 
বাদ করিতেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় হুপপ্ডিত ছিলেন। বাটীতেই তাহার 
চতুষ্পাঠী ছিল। ছাঁত্রগণকে অন্ন দিয়া শিক্ষা দিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, তিনি রামজীবনপুরের অতি সন্নিহিত করপ্তী, 
গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রায় প্রতি অমাবগ্তার রাত্রিতে 
শব-সাধন করিয়া সিদ্ধপুরুষ হন, শেষাবস্থায় কাহারও সহিত কথা 
কহিতেন না, মধ্যে মধ্যে “মঞ্জুর” এই শব্দটি বলিতেন | পাতুল গ্রামের 
পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বাটীতে ইহার টোল 
ছিল, বিদ্যাবাশীশ প্রত্যহ অতিথি ও অভ্যাগত লোক সমূহকে ভোজন 
করাইতেন, প্রদেশের সকল লোকেই বিদ্যাবাগীশকে শ্রদ্ধা ও ভর্তি 
করিত। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভুষণ, মধ্যম রামধল 
তর্ববাগীশ, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ শিরোমণি, কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার এই 
চারি পুত্র ছিলেন। পকলেই খনবান ও দয়ানু ছিলেন। বিদ্যা 
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ৰাগীশের ছুই কল্তা। ছিল, জ্যেষ্ঠা কন্তা! গজামণি দেবী, দ্বিতীয়। তারা 
দারী দেবী। জ্যেষ্ঠ গঙ্গামণির গর্ভে ছুই কণ্ঠা জন্মে। জ্যেষ্ঠার 
নাম লক্ষীমণি দেবী, কনিষ্ঠার নাম ভগবতী দেবী। রামকান্ত প্রায় 
প্রতি রাত্রিতে শ্শানে বসিয়া জপ করেন ও সংসারের সকল বিষয়ে 
খঁদান্ভাবলম্বন করেন। তাহার শ্বশুর উক্ত পাতুল গ্রামনিবাসী বিদ্যা, 
বাগীশ, জামাতা রামকাস্ত শব-সাধন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, করগ্গ্রাম হইতে জামাতা রামকান্ত, কন্তা 
গঙ্গামণি ও তাঁহার ছুইটী কন্তাকে পাতুল গ্রামে আনয়ন করেন। 
পঞ্চানন ও রাধাযোহন বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ইহাদিগকে আস্তরিক 
ম্নেহ করিতেন, ইহইাারই যত্বে বীরসিংহ নিবাপী ঠাকুরদা বন্দ 
পাধ্যায়ের সহিত ভগবতী দেবীর বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হুইয়াছিল। 
ইতি পূর্ষে রামজয়,পু ঠাকুরদাম লেখাপড়া ভালক্ূপ শিথিয়াছেন, বিষয় 
কর্মে লিপ্ত হইয়া পরিবারবর্গের কষ্ট নিবারণ ও ভরণপোধণাদি কার্ধ্য 
নির্বাহ করিতে পারিবেন দেখিয়া, জন্মের মত ঈশ্বরারাধনায় তীর্থক্ষেত্র 
পর্ধ্যটনে প্রস্থান করেন। এতাব্‌ৎ স্ুদরীর্ঘকালের মধ্যে তাহার পরিবার- 
গশের কোন সম্বাদ পান নাই। রামজয় এক দিবস (কেদার পাহাড়ে) 
নিশীধ সময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, রামজয় ! তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করি" 
তেছ? হ্বদ্েশে যাও, তোমার বংশে এক ম্ুপুক্ত জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর 
ও অদ্বিতীয় গণ্ডিত হইয়া নিরন্তর বিদ্যা দ্বান ও নিরুপায় লোকদ্িগের 
তরণপোধপাদির ব্যয়নির্র্বাহ দ্বারা তোমার বংশের অনন্তকীলস্থায়িনী 
বীর্তি স্থাপন করিবেন। রামজয় পাহাড়ের মধ্যে নিশীথ সময়ে এরূপ 
অমস্তব স্বপ্ন-দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ধে, আমি বহর্দিন 
তাতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাঞুলি দিয়া নিভৃত স্থানে ঈশ্বরারাধনায় 
মন প্রাণ মমর্পণ করিয়! কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহার! 
কি করিতেছে ওকে আছে না আছে তাহাও জানি না। এবস্িধ 
চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্র্বার নিদ্রাভিভূত হইলে কে যেন বঙিয্না দিল, 
তুমি গরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না) তোমার 


শিশুচরিত। ১ 


প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নানাগ্রকার ভাবিয়া 
চিন্তিয়া রামজয় দ্বদেশীভিমুখে যাত্র! করিলেন, নিরস্তর ৬ মাম পদব্রজে 
বীরমিংহায় সমূপস্থিত হইয়া গুনিলেন, তাহার পুত্র ঠাকুরদাম কলিকাতায় 
বিষয় কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়া! থাকেন। জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ঠানুরদাদের ও কনিষ্ঠ কালিদামের বিবাহ কার্য স্পন্ন হইয়াছে 
এবং জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাসের পতী গর্ভবতী হইয়া অবধি উন্মাদপ্স্তা 
হইয়াছেন। অনস্তর রামজয় দেশে আগমন করিয়াছেন) এ মনা 
কলিকাতা পুত্রদ্ধয়কে লেখা হয়, মন্থাদ প্রাপ্তিমাত্রেই বহুকালের পর 
পিতৃমন্দর্শনার্থে ঠাকুরদা ও কালিদাম কলিকাতা হইতে বীরসিংহায় 
আগমন করেন। 


শিশুচরিত। 


১৭৪২ শকাাঁঃ অর্থাৎ সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার 
দিবা ছিগ্রহরের সময় জো্টাগ্রজ ঈশ্বরচন্্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ভূমিষ্ট হন। তীর্ঘক্ষত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে আলতায় এই ভূমিষ্ঠ বালকের জিহ্বার 
নিয়ে কয়েকটা কথা লিখিয়া তাহার পত্ধী দুর্াদ্বেবীকে বলেন, লেখার 
নিমিত্ত শিশুটা কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ গান করিতে গায় নাই, বিশেষতঃ 
কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায় এই বালক কিছুদিন তোতলা 
হইবে। আর এই বালক ক্ষণতম্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে, 
ও ইহার কীর্তি দিগান্তব্যাপিনী হইবেক। এই বালক জন্মগ্রহণ করায় 
আমার বংশের চিরস্থায়িকীর্তি থাকিবে। ইহাকে দেখিয়। আমি চরিভার্থ 
হইলাম। এই বালককে অপর কেহ যেন মন্ত্র না দেয়, অদ্য 
হইতে আমিই ইহার অভী্টদেব হইলাম। এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, 
অতঞব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বর রাখিলাম। আজ 
রামজয় তীর্ঘক্ষেত্রের সেই স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করিলেন। ঈশ্বরচন্্র 
যৎকালে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেৰী দশমাস উন্মস্তার 
্ভায় ছিলেন, পিতামহী দুর্নাদেবী বধূর রোগোপশমের জন্য কতই প্রতী- 
কার করিয়াছিলেন, কিছুতেই উপশম হয় নাই; তৎকালে কোন কোন 
বৃ্ধলোক পিতামহী ও মাতামহীকে বলিতেন ভূতে গাইয়াছে। কোন 
কোন ব্ধা স্ত্রীলোক বলিতেন ডাইনি পাইয়াছে। এই সকলের রোজা 
আনাইয়! দেখান হয়, কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জ- 
নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখান 
হয়। তিনি এ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদ 
ছিলেন, রোগের তথ্যানুসন্ধান ব্ষিষ্বে তীহার বিশিষ্রপ ক্ষমত| ছিল, 
বিশেষতঃ ইনি রোগনির্ণযের পূর্বে রোগীর কোঠী গণনা করিতেন। 


শিশুচরিত । ১৩ 


পিতাঁমহীকে বলেন, তোমার বধৃযাতার আমি রোগনির্ণয় করিলাম, 
এক্ষণে ইহার কোন্ঠী দেখিতে ইচ্ছা করি। চিকিৎসক ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়, উক্তরূপ কথা বলিলে দুর্গা্দেবী তাহার কো্ঠী দেখিতে দিলেন, 
কিয়তক্ষণ পরে ভবানন্দ গণনা করিয়া বলিলেন, ইহার কোন রোগ নাই, 
ঈশ্বরান্ুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ওঁষধধ সেবন করাইবেন না। 
গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগমুন্তা হইবেন। ভবানন্দ ভট্টা- 
চার্ধ্য মহাশয় যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। প্রসবের পরক্ষণেই 
তাহার আর কোন উন্মাদচিহ্ন লপ্গিত হয় নাই। এ কারণ পিতামহী 
সর্বদা ভবানন্দ ভট্টাচার্ধ্যের গণনার ভূয়শীপ্রশংস! করিতেন। 

. ঈদ্বরচত্্র ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ঠাকুরদাম ব্যাপি ত্রয় 
করিবার জন্ত অতি সন্নিহিত কুমারগঞ্জের হাট গিয়াছিলেন। তথ! 
হইতে বাটাতে আসিতেছেন দেখিতে পাইয়া পিতামহ রামজয় কিছু 
অগ্রসর হইয়া! বলিলেন, ঠাকুরদ্াস! অদ্য আমাদের একটা এঁড়ে 
বাছুর হুইয়াছে। তৎকালে আমাদের একটী গাতী গর্তিনী হইয়া- 
ছিল। ঠাকুরদা মনে করিলেন, গর্ভবতী গাভীটি প্রসব করিয়াছে। 
বাটা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গাভী প্রসব করে নাই, তখন রামজয় 
ঈষৎ হাস্তবদনে হুতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়। ঈশ্বরকে দেখাইয়া! বলিলেন; 
এ ছেলে এ'ড়ের মত বড় একুয়ে হইবে, এ কারণ এঁড়ে বাছুর 
বলিলাম। ইহার দ্বারা পরে দেশের বিশেষরূপ ভাল হইবে। 
তুমি ইহাকে সামান্য এড়ে জ্ঞান করিবে না, এ নিলের জীদ্‌ বজায় 
করিবে, সর্বত্র জয়ী হইবে, আজ আমার দ্পনদর্শন সত্য হইল। কি্ৎ* 
ক্ষণ পরে গ্রহবিপ্র-শ্রেষ্ট কেনারাম আচার্ধ্য আসিয়! বালকের ঠিকুজী 
প্রশ্যত করিলেন। আচাধ্য গণনার দ্বারা ব্যস্ত করিলেন, এই বালক 
ক্ষণজন্মা, উচ্চগ্রহ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এরূপ ফল 
কাহারও কোঠীতে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই, এ বালক জগন্বিখ্যাত, 
নৃপতুল্য ও দয়াময় হইবে। আর এই বালক দীর্ঘায়ু হইয়া! নিরন্তর 
ধন ও বিঘ্যাদান করিয়া সাধারণের কষ্ট নিবারণ করিবেক। এই বৃতধাস্ত 


১৪ বিষ্কাসাগর-জীবনচরিত। 


পিতামহী, যাতামহী ও পিতৃদেবের প্রমুখাৎ যেরূপ অবগত হইয়াছিলা 
তাহ৷ অবিকল লিখিলাম। 

জন্মগ্রহণের পর অবধি পিতৃদেবের অবস্থার ক্রমশঃ উদ্নতি হইতে 
লাগিল। পঞ্চম বত্সরের সময় দাদার বিদ্যারত্ত হয়, তৎকালে বীর- 
সিংহগ্রামে সনাতনবিশ্বাস পাঠশালার সরকার ছিলেন। সনাতন ছোট 
ছোট বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় বিলক্ষণ প্রহার করিতেন, তজ্জস্ত 
শিশুগণ সর্বদা শঙ্কিত হইয়া পাঠশালায় ঘাইতে ইচ্ছা করিত না, এ 
কারণ পিতৃদেব বীরদিংহনিবাসী কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক 
মনোনীত করিলেন। কালীকান্ত ভঙ্গকুলীন ছিলেন, সুতরাং বহুবিবাহ 
করিতে আলম্ত করেন নাই, তিনি ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটি গ্রামেই প্রায় 
অবস্থিতি করিতেন, অপরাপর শ্বশুরভবনেও টাকা আদায় করিবার জঙ্ত 
মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। পিতৃদেব ভদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুর যাইয়া 
অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন, যে কালীকাস্ত সর্বদা গোরুটিতে থাকেন। 
তথায় যাইয়া তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া সমভিব্যাহারে করিধা 
বীরসিংহায় আনিলেন এবং বয়েক দ্রিন পরে পাঠশালা শ্থাপন করিয়া 
ছিলেন। কালীকাস্ত অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা 
দিবার বিশেষরূপ প্রণালী. জানিতেন এবং শিশুগণকে আন্তরিক 
যত্ব ও স্ষেহ করিতেন এ কারণ ছোট ছোট বালকগণ তাহার নিকট 
সর্বদা অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিতত। এতত্িন্ন তিনি সকলের সহিত 
সৌজন্য প্রকাশ করিতেন, স্থানীয় লোক কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়কে 
আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। এবং সকলেই তাঁহাকে গুরু 
মহাশয় বলিত। কাসীকান্তের নিকট অগ্রজ মহাশয় কিঞ্চিদুন তিন 
বমর নিরস্তর শিক্ষা! করিয়া বাঙ্গাল! ভাষা ও জ্যাখতি অস্ক কমিতে 
শিখিলেন। শী সময়েই হস্তাক্ষর ভাল হইয়াছিল। এই সমগ্র 
অগ্রজ মহাশয় প্লীহা ও উদরাময়ে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন, 
বীরমিংহায় কোন প্রকারে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই এজগ্ঠ 
জননীর মাতুল গাতুলনিবাদী রাধামোহন বিদ্যাভূষণ স্বীয় আবালৈ 
অগ্রজ) মধ্যম ভাতা ও জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান তথায় 
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খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত কোঠরা গ্রামে যে মকল চিকিৎসাব্যবসায়ী 
বৈদ্য বাম করিতেন, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসককে আনাইয়া শাস্তুমত 
চিকিৎসা! করান। রাধামোহন বিদ্যাভূষণের যত্বে ও কবিরাজ রাম” 
লোচনের ছুচিকিৎমায় অগ্রজ মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা পান। বাল্য, 
কালে অগ্রজ মহাশয় জননীদেবীর সহিত মধ্যে মধ্যে পাতুল গ্রামে 
যাইতেন। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ অগ্রজকে আত্ত- 
রিক ভাল বাসিতেন; তজ্ন্ত অগ্রজ যাবজ্জীবন রাধায়োহনের পরিবার 
সমূহকে যথেষ্ট গ্েহ ও শ্রদ্ধা করিয়া মালিক ব্যয় নির্দ্দাহার্থে বন্দোবস্ত 
করিতেন। [ও 
প্রায় ৬ মাস পাতুলে অবশ্থিতি করিয়! সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ 
করিয়। পুনর্্বার বীরসিংহায় আগমন করেন, আসিয়া পুনর্ধ্বার পাঠশালায় 
অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন। বাল্যকালে অগ্রজ অত্যন্ত ছুরত্ত ছিলেন। 
৫৬৭1৮ বতমর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যুষে কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ- 
শালায় যাইবার সময় প্রতিবেশী অন্গত মথুরামোহন মণ্ডলের মাত! 
পার্বতী ও পত্বী হভদ্রাকে বিরক্ত করিৰার মানসে প্রায় প্রত্যহ তাহাদের 
দ্বারে মলমুত্র ত্যাগ করিতেন। তাহাতে মথুরের পত়ী হুভদ্রা! ও জননী এ 
বিষ্ঠা প্রত্যহ স্বহস্তে মুক্ত করিতেন। যদ্দি কোন দিন মথুরের পতী 
সভদ্রা বিরক্ত হইয়া! বলিত, ছুষ্ট বামুন প্রত্যহই তুমি পাঠশাল! যাই 
বার সময় আমার দ্বারে মল ত্যাগ করিবে? অতঃপর 'এরূপ গমিত কার্ধঃ 
করিলে গুরু মহাশয় ও তোমার পিতভামহীকে বলিয়া তোমাকে শাসন 
করাইব; ইহ শুনিয়া জুভদ্রার শ্বজী বৌকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন ষে, 
এই ছেলেটা সহজ নহে, ইহার পিতামহ ১২ বংষর বিরাগী হইয়া তীর্থ- 
ক্ষেত্রে জপ তপ করিয়া দিনপাত করিতেন, তিনি সাক্ষাৎ খবিতুল্য ছিলেন, 
তাহার যুখে গুনিয়াছি এই বালক অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন হইবে। অতএব 
তুমি বিরক্ত হইও না। আমি স্বয়ং ইহার মল.মুত্র পরিস্কার করিব। 
তবিষ্যতে এ বালক যে কে তাহ! দানিতে পারিবে। বাল্যকালে অগ্রজ 
শস্তক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইবার সময় ধানের শীষ লইয়া! চর্বপ করিতে 
টিতে ধাইছেল। এক বার ঘবের ক্ষেত্রের এক শীষ লইয়া! চরণ 
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করেন; যবের হৃঙা গলায় লাগিয়। মৃতকল্প হন, পিতামহী অনেক কষ্টে 
গলায় অন্গুলি দিঘ্লা যবের শীষ নির্গত করেন, তাহাতেই রক্ষা পান। 
কালীকাস্ত নানা প্রকার কৌশল ও স্গেহ ধরিয়া শিধাইতে ক্রেটি করেন 
নাই। তিনি আপন সন্তান অপেক্গাও অগ্রজ মহাশয়কে ভাল বাসি- 
তেন। গুরু মহাশয় অপরাক্্রে অপরাপর ছাত্রগণকে অবকাশ দিতেন, 
কেবল অগ্রজ মহাশয়কে তাহার নিকটে রাখিয়া জন্ধ্যার পর নামতা ও 
ধীরাপাতাদ্ি ঘোষণা করাইতেন। অধিক রাত্রি হইলে প্রত্যহ দ্বয়ং 
ক্রোড়ে করিয়া! বাটাতে আমিয়া পিতামহীর নিকট পৃহুছাইয়! দিতেন। 
খুরু মহাশয় এক দিবস সন্ধ্যার সময় পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনার পুত্র 
অস্বিতী্ব বুদ্ধিমান, শ্রুতিধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠশালায় যাহ! 
শিখিতে হয় তৎসমস্তই ইহার শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বরকে এখান হইতে 
কলিকাতায় লইয়া যাওয়া অত্যত্ত আবশ্তক' হইয়াছে । আপনি নিকটে 
রাখিঘ়। ইংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ ছেলে সামান্ত ছেলে নয়, বড় 
বড় ছেলেদের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছে। আর হস্তাক্ষর 
ষেরূপ হুইয়াছে তাহাতে পু'ধি লিখিতে পারিবে। তৎকালে বাঙ্গাল! 
ছাপাখানা প্রায় ছিল না, যাহাদের হস্তাক্ষর ভাল হইত, তাহারা সংস্কৃত 
পুস্তক হাতে লিখিত। হস্তাঞ্ষর ভাল হইলে তাহারা সাধারণের 
নিকট সম্মানিত হইত। এ কারণ অনেকে হস্তাক্ষর ভাল করিবার 
জন্ত বিশেষ যত্ব পাইত। তথৎ্কালে এ প্রদেশে সন্বদ্ধ করিতে আমিলে 
অগ্নে পাত্রের হস্তাক্ষর দেখিত, ততৎপরে সন্বন্ধের স্থিরীকরণের হচ্ছ! 
করিত। অগ্রজকে কলিকাতা লইয়! যাইবার নাম শুনিয়া! জননীদেবী 
উচ্চৈঃম্বরে রৌদন করিতে লাগ্িলেন। তৎকালে এ প্রর্দেশের কাহারও 
লেখ! পড়া শিক্ষার জন্ত কলিকাতা যাইবার রীতি ছিল না। ব্রা্মাণ- 
তনয়গণ কেহ কেহ বাল্যকালে টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে 
বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থে যাত্রা করিত, কেহ কেহু জমিদারী সেরে" 
স্তায় কাগজ লিখিতে শিধিতেন। ও 

পিতৃদেব ইং ১৮২৯ ও বাঙ্গালা ১২৩৫ সাঁলের কার্তিক মাসে ওর" 
মহাশয় কাঁলীকাত্ত চটোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে লইয়। কলিকাত| 
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যাত্রা করিলেন। কলিকাতা বীরসিংহ হইতে প্রায়. ২৬ ক্রোশ পূর্বব। 
তত্কালে এখান হইতে কলিকাতা যাইবার পথ ভাল ছিল না। 
বিশেষতঃ পথে অত্যন্ত দস্্যতয় ছিল। প্রায় মধ্যে মধ্যে অনেকেই 
ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়িয্ব। প্রণ হারাইত--পথিমধ্যে অত্যন্ত ভয় ছিল। 
সতর্কতা পূর্বক যাইতে হইত | যদিও ঘাটাল হইয়া রূপনারারণ নদী 
দিয়া জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতা যাইবার উপায় ছিল সত্য 
বটে কিন্ত দন্্যভয় প্রযুক্ত নৌকায় যাইতে কেহ সাধ্যমতে ইচ্ছা 
করিত না। সুতরাং পদত্রলে যাইতে হইল। অগ্রজ মহাশয় সমস্ত 
গথ চলিতে পারিবেন না একারণ আনন্দরাম গুটিকে সমভিব্যাহারে 
লইলেন। যখন চলিতে অক্ষম হইবেন তখন মধ্যে মধ্যে এ বাহক 
ক্রোড়ে বাস্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেক। প্রথম দিবম বাটী হইতে 
৬ ক্রোশ অন্তর গাতুল গ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের বাটাতে 
উপস্থিত হইলেন। পর দিব তথা হইতে ১* ক্রোশ অন্তর সন্ধিপুর 
গ্রামে সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় রাজচজ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে 
পঁশুছিলেন। পর দিবস প্রাতে শ্যাখাল! গ্রামের প্রান্তভাগে যে বান্ধ! 
রাজপথ শালিক! পধ্যস্ত গিয়াছে সেই পথ দিয়া যখন গমন করেন, 
ততৎ্কালে, অগ্রজ পথে মাইল ষ্টোন দেখিয়া বলিলেন, বাবা! হলুদ 
বাটিবার শিল কেন এখানে ম।টিতে পোতা রহিয়াছে । আর ইহাতে 
কি লেখার মত চিহ্ন রহিয়াছে । তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, ইহাঁকে 
মাইল-ট্টোন বলে। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় নম্বর লেখা আছে। এক 
মাইল বোর্নালা অর্ধ ক্রোশ) অস্তর একটী এইক্ধপ পাথর গোতা 
আছে। শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পধ্যস্ত এরূপ পাথরে ইংরাজী 
অস্ক দেখিয়া অগ্রজ ইংরাজী ১ এক সংখ্যা হইতে ১০ খধ্যত্ত চিনিলেন। 
কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও পিতৃদেব মধ্যে জগনীশপুরে যে স্থানে 
এক মাইল ষ্টোন ছিল, সেই স্থান দেখান নাই, ইহার কারণ 
অক্ষর চিনিতে পারিয়াছেন কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে উভগ্কে 
যুক্তি করিয়াছিলেন। অগ্রজ বলিলেন, ইহার পূর্বে তবে ১টা পাথর 
জ্লামরা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তখন কালীকান্ত বলিলেন, ঈশ্বর! 
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তোমাকে ঠকাইবার জন্য আমরা এরপ করিয়াছি। তুমি যে বলিতে 
পারিলে তাহাতে আমরা পরম আহ্লাদিত হুইলাম। শ্যাখালা গ্রাম 
হইতে শালিকার গঞ্গার ঘাট ১০ ক্রোশ। তথায় সন্ধ্যার সময় 
উপস্থিত হইলেন। গননা পার হইয়া! বড়বাজারের বাবু জগদ্,লত 
মিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে পিতৃদেব জগ্র- 
দ্ুলভিবাবুর এক ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, তথায় অগ্রজ বসিয়া 
বলিলেন বাবা আমি ইহ। ঠিক দিতে পারি। উক্ত সিংহ বলিলেন, 
ঈশ্বর! তুমি ইংরাজী অস্ক কেমন করিয়া জানিলে ? তাহাতে দাদা বলি- 
লেন, কেন, বাবা ও কালীকাত্ত খুড়া শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট 
পর্ধ্যস্ত পাথরে অস্কিত মাইল-ষ্টোন দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ইংরাজী 
অস্কের ১ সংখ্যা হইতে ১* সংখ্য। পধ্যত্ত শিখিয়াছি। সেই জন্ত ঠিক 
দিতে পারিব সাহস করিয়াঁছি। উল্ত সিংহ কয়েকট! বিল ঠিক দিবার 
জন্য দাদাকে দিলেন, এ বিলে দাদার ঠিক দেওয়া নিভূলি হইল দেখিয়া, 
কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুশ্বন পূর্বক বলি- 
লেন, তুমি চিরজীবী হও, আমি যে তোমার প্রতি আন্তরিক যদ্্বের 
সহিত পরিশ্রম করিয়াছি, তাহ! অদ্য আমার সার্থক হইল। উপস্থিত 
সকলে বলিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার এই বুদ্ধিমান ছেলে- 
টিকে ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । তাহাতে পিতৃদেব 
বলিলেন, ইহাকে হিন্দু কলেজে পড়িতে দিব মনে মনে স্থির করিয়াছি । 
উপস্থিত সকলে বলিলেন, আপনি মাসিক ১*২ টাকা বেতন গাইয়! 
থাকেন, তাহাতে হিন্দু কলেজে কেমন করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন। এই 
কথা শুনিয়া, তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, ছেলের কলেজের মাসিক 
বেতন ৫২ টাকা দিব, আর বাটীর খরচ ৫২ টাকা গাঠাইব। ইহা শুনিয়া 
কেহ কেহ বলিলেন, চোর বাগানের ইংরাজী স্কুলে নিযুক্ত করিলে সামান্ত 
বেতন লাগিবে। এই বিষয়ে মাসাবধি আন্দোলন চলিতে লাগিল। 
জগদ্দ,লভ মিংহের ভগিনী রাইমণি দাসী ও তাহার পরিবারগণ জ্যো- 
গ্রজ মহাশয়কে অতি শিশু দেখিয়া অত্যন্ত ভাল বামিতেন। পিতৃদেৰ 
চাকরি উপলক্ষে প্রাতঃকাল হুইতে বেলা ৯টা পর্যন্ত কার্য সমাধা 
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করিধা, বাধায় আসিয়া, পাকার্দি কার্ধা সম্পন্ন করিয়া উভয়ে ভোজন 
করিতেন। আফিস হইতে বাসায় আসিয়া রাত্রি দশটার সময় পুন- 
ধর্বার পাকাদি কার্ধ্য সমাধা করিয়া উভয়ে নিদ্রা ঘাইতেন। প্রাতঃকাল 
হইতে অষ্টমবর্ীয় বালক অগ্রজ মহাশয় প্রায় সমস্ত দিন & দয়াময়ী 
স্ত্রীলোকদ্বয়ের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বিদেশে অবস্থিতি করিতেন। 
তাহারা ন্বেহ পূর্বক দিবসে খাবার দিতেন ও কথা বার্তায় ভুলাইতেন 
জন্য ভুলিয়া থাকিতেন, শর স্ত্রীলোক, দাদা যখন জননী প্রভৃতির 
জন্য ভাবনা করিতেন, তৎকালে ভুলাইয়! ও কত প্রকার গল্প করিয়! 
সান্বনা করিতেন ( এবং দ্বেশের জন্ত বা জননীর জন্ত ভাবিতে দিতেন 
না) উক্ত রাইমবি দাসী ও জগদ,ম্র্ভ সিংহের পরীর দয়াগুণেই 
ৈশবকালে অগ্রজ মহাশয় বিস্তর উপকার পাইয়াছিলেন, তাহার! 
এরূপ দয়! দাক্ষিণ্য প্রকাশ না করিলে দাঁদ! কলিকাতায় অবস্থিতি 
করিতে পারিতেন না। অদ্যাপি এ দয়াময়ীদের নাম ম্মরণ হইলে 
দাদার চক্ষে জল আমিত। কয়েকদিন পরে জগদ্্লর্ত বাবুর বাটীর 
দক্ষিণে অতি সন্নিহিত বাবু শিব্চন্্র মল্লিকের বাঁটীতে এক পাঠশাল। 
ছিল। তথায় রামলোচন সরকারের নিকট শিক্ষা করিবার জন্ত নিযুক্ত 
করেন। কার্ভিক, অগ্রহায়ণ ছুই মাস কাল তাহার নিকট লেখাপড়া 
শিক্ষা করেন। দাদা প্রত্যহ পিতদেবকে বলিতেন, বীরসিংহাত্ব 
কালীকাস্ত খুড়ার পাঠশালে যেরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পাইঞাছি, 
তদপেক্ষা ইহার নিকট অতিরিক্ত কিছুই শিক্ষা করিবার আশা নাই। 
এই পাঠশালে যাইয়া কেবল বসিয়া থাকিতে হয়। এখানে সরকার 
আমায় নৃতন কিছুই শিখান নাই, যাহা দেশে শিখিয়াছি, এখানেও 
সেই সেই বিষয় বলিয়! দিয়া থাকেন। অতএব ধাহার নিকট নৃতন বিষ 
শিথিতে পারি, আমাকে সেইরূপ গুরুমহাশয্বের নিকট নিযুক্ত করুন্‌, 
নচেৎ বিদেশে থাকিবার আবশ্তক কিছ ইহার কয়েক দিন পরে, 
অগ্রজ মহাশয় উদ্ররাময়ে আজ্রীস্ত হইলেন, সর্বদা অসাঁবধান হইয়া 
শঘ্যায় মলমূত্র ত্যাগ করেন। অন্ত কেহ অভিভাবক না থাকায় পিতৃ- 
দেবকেই ও বিষ ্বহস্তে মুক্ত করিতে হইত। এক এক দিন এরূপ 
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হইত যে সিড়িতে মলত্যাগ করিলে সমস্ত সিড়িতে তরল মল গড়াইয়! 
পড়িত। পিতৃদেব স্বহস্তে এ বিষ্ঠা মুক্ত করিতেন, তত্কালে যদিও 
অগ্রজ মহাশয় বালক, তথাপি মনে মনে করিতেন যেবাবা এত কেন 
করেন। কয়েক দিন পরে পিতামহী পৌত্রের এবপ পড়ার সংবাদ পাইয়া 
অনতিবিলম্বে কলিকাতা যাইয়া তথা হইতে পৌত্রকে দেশে আনয়ন 
করিলেন। দেশে ৩.৪ মাস অবস্থিতি করিয়া! রোগ্ন হইতে মুক্ত হইলেন। 
পুনর্বার জ্যৈষ্ঠ মাসে পিতৃদেব দেশে আসিয়া দাদাকে সমভিব্যাহারে 
করিয়া কলিকাঁতা যাত্রা করেন। এ সময় অগ্রজকে পিতৃদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেমন ঈশ্বর! এবার বরাবর বাটী হইতে কলিকাত! চলিয়া! 
যাইতে পারিবে কি ন।? যদ্দি চলিতে না পার, তাহা হইলে এক জন 
লোক সনে লইব। সে মধ্যে মধ্যে তোমাকে কোলে করিবে। তাহাতে 
দাদা উত্তর করিলেন যে, এবার চলিয়া যাইতে পারিব। জঙ্জে লোক লই- 
বার আবশ্তক নাই। পর দিন রবিধার প্রাতে ভোজনান্তে পিতার সহিত 
ছয় ক্রোশ পথ গমন করিয়। পাতুল গ্রামে রাধাযোহন বিদ্যাভূষণের ভবনে 
অবস্থিতি করেন। তৎপর দিবস তথা হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ অস্তরশ্থিত 
তারকেশ্বরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে কনিষ্ঠা পিতৃস্বমার বাটী যাইতে 
হুইবে। রাজবলহাটের দোকানে উপস্থিত হইয়া ফলাহার করিলেন। 
তথা হইতে উঠিবার সময় বলিলেন, বাবা, আমি আর চলিতে গারিব না। 
পিতা কতই বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, দেখুন পা ফুলিয়া গিয়াছে; 
গা ফেলিতে আর পাবিব না। পিতা বলিলেন, থানিক চল, আগে 
যাইয়া তরমুজ কিনিয়া দিব বলিয়া তুলাইতে আরস্ত করিলেন, কিছুতেই 
এক পাও চলিলেন না। অবশেষে বলিলেন, দি চলিতে না পারিবে, 
তবে লোক লইন্ডে কেন নিবারণ করিলে, এই বলিয়া প্রহার করিলেন। 
তাহাতে দাদ! মহাশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তবে তুই এখানে থাক্‌, 
আমি চলিলাম, এই বলিয়া পিতা, কিয়দদ,র যাইয়! দবখিলেন,সেই স্থানেই 
বমিয়া আছেন, এক পাও চলেন নাই; কি করেন ত্বগ্ত্যা ফিরিয়। আসিয়া 
দাদাকে স্বন্ধে লইয়! চলিলেন। কিয় ক্ষণ পরে বলিলেন, এবার খানিক 
চল, আগে দোকানে তরমুজ কিনিয়। দিব। পিতৃদ্দেব অতি খর্বকায় ও 
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ক্ষীণজীবী ছিলেন, হৃতরাং অষ্টমবর্ধায় বালককে স্বন্ধে করিয়া অধিক দূর 
গ্রমন করা সহজ ব্যাপার নহে। একারণ কিনব যাইয়া স্বদ্ধ হইতে 
নামাইলেন। তথায় তরমুজ খাঁওষ়াইলেও চলিতে অসমর্থ হইলেন। 
সুতরাং পিতা কখন কাদে কখন ক্রোড়ে করিয়া চলিলেন। যদিও দাদা 
বালক ছিলেন, তথাপি মনে মনে চিত্ত! করিতে লাগিলেন, যে বাবার এমন 
কি, যে আমায় স্কন্ধে করিয়া চলিলেন। আমার দ্বার! বাবার কি উপকার 
হুইবে। তীহারা জন্ধ্যার সময় রামনগরের রামতারক মুখোপাধ্যায়ের 
বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দাদার পদদ্বয়ের বেদনা ভাল হইবার জন্ত 
পিতৃত্বসা অন্নপূর্ণা দেবী উঞ্ণ তৈল দিয়! পদদয় সম্বাহন করিয়া দিলেন। 
পর দ্বিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। এক দ্িবস তথায় থাকায় পায়ের 
বেদনার হ্রাস হইল। মুতরাৎ অক্েশে পর দ্বিন বৈদ্যবাটীর পথে গমন 
করিলেন, তথা হইতে নৌকারোহণে কলিকাতায় জঙ্ধ্যার সময বড়- 
বাজারে বাসায় উপস্থিত হইলেন। 

কয়েক দ্রিন পরে পিতা স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশের পূর্ব্ব 
পুরুষগণ সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা দান করিয়াছেন, কেবল 
আমাকে ছুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বাল্যকাল হইতে সংসার প্রতিপালন জন্ত আশু 
অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা! করিতে হইয়াছে। ঈশ্বর সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করিলে দেশে টোল করিয়া দ্িব। জগছুন্নভ সিংহের বাটীতে অনেক 
পণ্ডিত বার্ধিক আদায় করিতে আিতেন, তন্মধ্যে পটলভাঙ্গাস্থ গবর্ণ- 
মেন্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ওয় শ্রেণীর পণ্ডিত গ্রক্গাধর তর্ক- 
বাগীশ মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের আলাপ ছিল। তাহাকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসায় তিনি উপদেশ দিলেন যে, কলেজে প্রবিষ্ট করিয়৷ দিলে ৫1৬ 
মা পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আপাততঃ মাসে মাসে ৫২ টাকা 
বৃত্তি পাইবে, দেশের টোলে পড়িতে দিলে সংক্ষিগুসার অধ্যয়ন করিতে. 
দীর্ঘকাল লাগিবে। কলেজে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয় তিন 
বরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জম্মিলে কাব্যের শ্রেণীতে প্রবিঃ 
হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ তৎকালে পাতুল গ্রাম নিবামী রাধামোহন 
বিদ্যাতুষণের পিতৃব্যপুত্র মধুহুদন বাঁচম্পতি সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন 
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করেন এবং বৃতি 'পাইজ়া থাকেন। পিতৃদেব উক্ত বাঁচম্পতিকে গরামর্শ 
জিজ্ঞাস! করিলে তিনিও গরামর দেন যে, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে 
ভর্তি করিয়। দ্াও। পিতৃদেব উহাদের উপদেশের অনুব্ত হইয়া দাদাকে 
ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট না করিয়া সংস্কৃত কলেজেই প্রবেশ বরাইয়া 
দেওয়া সর্বতোভাবে শ্রেয়োজান করিলেন। 


বিদ্যালয়-চরিত। 


ইতরাজী ১৮২৯ সালের জুন মাসের প্রথম দিবসেই পিতৃদেব অগ্রজ 
মহাশয়কে কলিকাতাস্থ গটলডাঙ্া গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের 
ওয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তৎকালে তাহার বয়স নয় বৎসর 
মাত্র। ইহার পূর্বে তাহার সংস্কত শিক্ষ! আরস্ত হয় নাই। পর শ্রেণীর 
পঙ্ডিত হালিসহরের নিকটস্থ কুমারহট নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ইনি 
শিগুগণকে শিক্ষা দিবার ভালরূপ রীতি নীতি জানিতেন। বিশেষতঃ অন্ন- 
বয়স্ক বালকদিগ্নকে শিক্ষা দিবার জন্ তর্কবাণীশ মহাশয় বিলক্ষণ পরিশ্রম 
করিতেন; একারণ কলেজের মধ্যে অন্ত ব্যাকরণের শিক্ষক অপেক্ষা 
তর্কবাণীশ মহাশয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকের 
সংস্কার ছিল যে,তর্কবাগীশের ক্লাসে অধ্যয়ন করিলে ছাত্রগণের ব্যাকরণে 
ব্যুৎপন্তি জন্মে । পিতৃদেব প্রত্যহ পরাতে ৯টার মধ্যে দাদাকে ভোজন 
করাইয়৷ পটলডান্নার কলেজে. ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে বসাইয়া, 
তর্কবাীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক পুনর্ধার প্রায় দুই মাইল 
অন্তর বড়বাজারের বাসায় যাইয়া ভোজনাস্তে আফিসে যাইতেন। 
পুনর্ধার বৈকালে ৪টার সময় আফিম হইতে কলেজে যাইয়া অগ্রজকে 
সঙ্গে করিয়া বাসায় আমিতেন। তৎপরে স্বীয় অপর কার্ধে/ যাইতেন। 
প্রথম এরূপে ছয় মাস গত হইলে পর জ্যেষ্ঠ মহাশয় পথ চিনিতে 
গারিলেন ও ত্রমশঃ মাহ হইল। তৎ্পরে আর পিতৃদেব সঙ্গে. যাই- 
তেন না। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষো্তীর্ণ হইয়া 
মাসে ৫২ টাকা বৃত্তি গাইলেন। মধুহ্দন বাচম্পতি সর্বদা শৈশব 
কালে গঠদ্শায় দাদার তত্বাবধান করিতেন, একারণ তিনি বাচম্পতিকে 
বিশ্ৃত হন নাই) অদ্যাপি তাহার পু হুরেন্ত্রকে প্রতিপালন, করিয়া 
থাকেন। বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গায় কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
যাইবার সময় পথে ছাত| মাথায় দিয়া যখন যাইতেন, তখন লোকে 
মনে করিত যে একটা ছাত| চলিয়! যাইতেছে । দাদা বাল্যকালে 
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অত্যন্ত খর্ব ছিলেন। সচরাচর লোকের মস্তক অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের মস্তক 
অপেক্ষাকৃত স্থল ছিল; তদ্রপ মস্তক প্রান্ন দৃষ্টিগোচর হইত না। 
একারণ বাল্যকালে উইকে কলেজের অনেকে যশোরে কৈ 
বলিত। (যশোহর জেলার কৈ মাছ নৌকায় ৮। ১* দিন আসিয়া 
কলিকাতায় গামলায় কিছুদিন থাকিত, এজন্ত এ মাছের মাথা মোটা, 
অপর অংশ সরু হইত) পরে কেহ কেহ যশোরে কৈ না বলিয়া কহুরে 
জৈ বলিত। ইহা শুনিষা অগ্রজ মহাশয় রাগ করিতেন। ক্রোধোদস্ব 
হইলে, তকালে তিনি সহস1 কথা কহিতে গারিতেন না। ঘেহেতু 
বাল্যকালে তোতলা ছিলেন। 

তিনি, কলেজে ব্যাকরণের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া! তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাহা পড়িঘ। আসিতেন, প্রত্যহই রাত্রিতে 
তাহা পিতার নিকট বলিতে হইত। পিতা, পুত্রের প্রমুখাৎ, প্রত্যহ 
ব্যাকরণের পড়া শ্রবণ করিতেন। ১৭ ১৫ দিন পরে তিনি যাহ? 
বিস্বৃত হইতেন, তাহ পিতা অক্রেশে অবিকল বলিয়৷ দিতেন। পুনের 
নিকট প্রত্যহ শ্রবণ করিয়া! পিতার বিলক্ষণ ব্যাকরণে জ্ঞান জন্নিগাছিল। 
দাদা মনে মনে করিতেন ষে, পিতৃদেব ব্যাকরণ ভালরূপ জানেন। 
কলেজে তর্কবাগীশ মহাশয় যেরূপ বলিয়া দিতেন, পিতা সেইরূপই 
বলিয়া দিতেন। বস্ততঃ পিতৃদেব সংস্কৃত ব্যাকরণ পূর্বে কিছুমাত্র 
অবগত ছিলেন না। পিতা রাত্রি ৯টার পর কর্্মহান হইত্বে বাসায় 
আসিতেন, যে দ্বিবস রাত্রিতে পড়িতে দেখিতেন, সে ধিন পরম 
আহ্বাদ্িত হইতেন। যে দিন আসিয়া দেখিতেন ধে, প্রদীপ জলিতেছে, 
তিনি নিদ্রা বাইতেছেন, তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত প্রহার করি- 
তেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রহার করায় জগদ,ব্লভ সিংহের ভগিনী ও 
তাহার গত্বী বলিতেন, এরূপ ছোট ছেলেকে যদি অতঃগর এরূপ অন্তায় 
বূে প্রহার করেন, তাহা হইলে আপনার এই বাটাতে অবশ্থিতি করা 
হইবে না। কোন দ্বিন প্রহারে ছেলেটা মরিয়া যাইবে। আমাদের 
সকলকেই বিপদে পড়িতে হইবে। গৃহস্থ এইরূপ ধমক দেওয়ায় প্রহারের 
কখক্িৎ লাঘব ছইয্াছিল। রাত্রিতে পড়িবার সমস নিদ্রাকর্ষণ হইলে 


. বিদ্যালয়-চরিত। হু 
তিনি প্রদীপের মার্ধণ তৈণ চক্ষে লাগাইতেন। চক্ষে তৈল লাগিলে 
চক্ষু জালা করিত, হুতরাং নিত্রাকর্ষণ হইত না। পিতা রাত্রি৯টার 
সমঘ্ব বাসায় আসিয়া পাক করিয়া উতয়ে ভোজন করিয়া শয়ন করি- 
তেন। পিতা শেষ রাজ্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রত্যহ দাদাকে উদ্ভট 
কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। এইরূপে তিনি, পিতার নিকট প্রায় 
ছুই শত সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করিঘ়াছিলেন। তিনি অতাস্ত বুদ্ধিমান 
ছিলেন, হতরাৎ অন্থান্ত বালক অপেক্ষ ভাল পাঠ বলিতে, শব রূপ 
করিতে, সন্ধি বলিতে, ও ধাতু রূপ করিতে পারিতেন ; এ কারণ অধ্যাপক 
তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেক্ষা তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসি-: 
ভেন। ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া প্রত্যহ একটি 
করিয়া উদ্ভট কবিতা শিখাইতেন ও &ঁ কবিতার অন্য ও অর্থ বলিয়! 
ধিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটেও দাদ! প্রায় ছুই শত সংস্কৃত 
গ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে ছুই 
বৎসর পরীক্ষায় উত্তমরূপ পারিতোধিক পাইয়াছিশেন। এক বৎসর অপর 
মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাহার মনে এত ক্ষোভ জন্িয়া- 
ছিল যে, কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়া দৃিপুরে 
বিশ্বনাথ সার্ধভৌম পিসা মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিব, এই স্থির. 
করিয়াছিলেন। গিঠদেব এবং অর্কবাগীশ ও মধুহদন বাচম্পতির অন্গু-. 
রোধের বশবন্তঁ হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ত্র 
ব্ঘর ভালকপ প্রাইজ না পাইবার কারণ এই যে, এ বৎসর প্রাইস 
সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। দাছেব ভাল বুঝিতে পারিতেন না। দাদ! 
যাহা উত্তর করিতেন, তাহা! ভালরূপ বিবেচনা পূর্বক করিতেন, তাহা 
নিতু্ল হইত। যে বালক বিবেচন! না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়াছিল, 
তাহা! ভালই হউক আর মদই হউর, সাহেব তাহাকে বুদ্ধিমান .জানিয়া 
প্রাইজ দিয়াছিলেন। দাদ! বাল্যকালে অত্যন্ত একগ'য়ে ছিলেন । মিজে 
যাহা ভাল বোধ করিতেন, তাহাই করিতেন। অপরের উপদেশ গ্রাহ্), 
কর্যিতন না।- ওরুতর লোক উপদেশ দিলে খ্বাড় বাকাইয়া স্থির ভাষে 
াড়াইয়। থাকিতেন।. জ্ান্ত পিতা গ্রহন করিলেও শুমিতেদ না 
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আপনার জীদ্‌ বজায় রাধিবার জন্ত শৈশবকাল হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেম। 
খাড় সোজ। করিতেন না বলিয়। পিতা বলিতেন ভ্জামার পিতা তোমাকে 
যে, ছ্াড়াকা ধড়ে গোকুর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। 
পিতা তাঁহার স্বভাৰ বুঝিয়া চলিতেন। যে দিন শাদ! বস্ত্র না ধাকিত, সে 
দিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে, তিনি 
হঠাৎ বলিতেন না আজ ময়ল! কাপড় পরিয্বা। ফাইব। যে দ্দিন বলিতেন, 
আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দ্বাদী বলিতেন যে, আজ গান করিব 
না) পিতা প্রহার করিয়াও ম্বান করাইতে পারিতেন ন1। সঙ্গে করিয়া 
টাকশালের ঘাটে নাবাইয়। দিলেও দীড়াইয়া থাকিতেন। পিত। চড় চাপড় 
মারিয়া জোর করিয়া ক্নান করাইতেন। অগ্রজের যাহ! ইচ্ছা হইত 
শৈশবকাল হইতে একাল পর্যন্ত তাহাই করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল 
হইতে এপত্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছেন এবং অসাঁধরণ উন্নতি 
লাভ করিয়াছেন। পিতা ইহাকে ঘাড় কেঁদে নাম দিয়াছিলেন, ঘর্থাৎ 
ঘাড় বাকাইলে মোজা হইবার নহে। 
আম! হইতে ক্লাশে আর কেহ ভাল শিক্ষা করিতে না পারে, এপ 
যাঢ্ের উপর লেখা গড়া শিখিতে চিরকাল আন্তরিক ঘত্ব পাইয়াছিলেন। 
এমন কি শৈশবকালেও প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অভ্যাস করি- 
তেন। প্রায়ই পিতাকে বলিতেন রাত্রি দশটার সময় আহার করিয়া 
শয়ন করিব, আপনি রাত্রি বারটা বাজিলে আমায় তুলিয়া দিবেন, 
নচেৎ আমার পাঠাভ্যা হইবে না। পিত! আহারের পর ছুই তণ্টা 
বিয়া থাকিতেন, নিকটে আরমাণি গিরিজার ণ্টারব শুনিয়া তাহার 
নিজ! ভাঙগাইয়! দিতেন; তিনি উঠিয়া সমন্ত রাত্রি পাঠাভ্যাম করিতেন। 
এইরূপ অধিক পরিশ্রম করিয়া মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত 
হইতেন। ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বংসর ছয় মাস ছিলেন; কিন্ত তিন 
বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ সর্মাপ্ত করেন। শেষ ছয় মাস কাল অমর- 
কোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত গাঠ করিয়াছিলেন। 
একাদশ বর্ধ বয়ংক্রমে অগ্রজ মহাশয়ের উপনয়ম সংস্কার হয়। 
দ্বাদরশবর্ধ বয়ঃক্রয সময়ে অগ্রজ মহাশয় সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
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হইলেন। ততকালে সাহিত্য শান্ত্রের শ্রেণীতে জন়্গোঁপাল তর্কা- 
লঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। গুনিয়াছি তর্কালঙ্কার মহাশয় 
৬কাশীধামে বাল্যকাল হইতে সাহিত্য শান্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
প্রতিপ্রত্তি লাভ করিয়াছেন। গদ্যপদ্য রচনা বিষয়ে তাহার তুল্য 
লোক প্রায় কেহ তৎকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এ কারণ সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপন সময়ে উইলমন সাহেব তাহাকে কাশীধাম হইতে 
আনাইয়া এই পদে নিযুক্ত করেন। উইলসন জাহেব প্রথমতঃ বেনা- 
রসের টাকশালে কর্ম করিতেন। তদনত্তর কলিকাতায় সংস্কত কলেজে 
অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কাশীধামে সাহেবের সহিত তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের বিশেষরূপ আলাপ হইয়াছিল, পস্থন্য সংস্কত কলেজের 
আাহিত্যশ্রেণীর শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিবার জন্য আনয়ন করিয় 
ছিলেন। বাঙ্গাল! দেশে ইহার তুল্য কাব্যশান্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ 
ছিলেন না । দাদ! সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশকালে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বিদ্যার্ধাী অনেকেই এই সাহিত্যশ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তম্মধ্যে তিনি সকল ছাত্র অপেক্ষা! অক্সবযন্ক 
ছিলেন, এজন্য প্রথমতঃ তর্কালস্কার মহাশয় বলেন যে ঈশ্বর এত ছোট 
ছেলে কাব্য বুঝিতে পারিবে কি? . এজন্ত তিনি ভট্রির কয়েকটি 
কবিতার অর্থ করিতে ধলেন। অগ্রজ যেরূপ অর্থ ও অন্বয় করিলেন 
সেরূপ অন্ত কোন ছাত্র অন্বয়ার্থ করিতে পারিলেন না, তজান্য তর্কালক্কার 
মহাশক্র তাহার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। তর্কালন্ধার মহাশক্ব 
বাঙ্বালা দেশের সকল পণ্ডিত অপেক্ষা কাব্য শাচদ্র পণ্ডিত ছিলেন সত্য 
বটে, কিন্তু ছাত্রগণকে পড়াইবার সময়, যে কবিতার অব্যয় করিতেন 
তাহার অর্থ বলিতেন না, যাহার অর্থ ও ভাব বলিতেন তাহার অন্য 
করিতেন না, হুতরাং ধে সকল ছাত্র ব্যাকরণে বিশেষ বুাুৎপত্তি লাভ 
করিতে পারেন ন1) 'সথব! কিছুই কাব্য শিক্ষা করেন না, তাহাদের পক্ষে 
সহসা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া! কিছুমাত্র ফলোদয 
হইত না। অগ্রজ মহাশয়ের ব্যাকরণে বিশিরপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। 
[বিশেষতঃ ভষ্টিকাব্যের প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ ও প্রায় €** শত উদ্ধট 
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কবিতা! ভাঁলরূপ কণম্থ'ছিল, এনিমিত্ত তাঁহার ইহার নিকট শিক্ষা বিষয়ে 
কোন অঙ্বিধা ঘটে নাই। প্রথম বৎসর রদুবংশ, কুমারসত্তব, রাক্ষব- 
পাগুবীয় প্রভৃতি সাহিত্য অধ্যন্বন করিয়া, বাঁধিক পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট 
হইয়া প্রধান প্রাইজ প্রাপ্ত হন। তৎকালে পুস্তক পারিতোষিকের ব্যবস্থা 
ছিল। দ্বিতীক্ক ব্মরে মাঘ, ভারবি, মেদূত, শকুত্তলা, উত্তরচরিত, 
বিক্রমোর্ধশী, মুদ্রারাক্ষস, কাঁদন্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি মুখন্ছ করিয়া 
সাহিত্য শান্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি, লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে 
রবিবারে কলেজ বন্ধ হইতন1। অষ্টমী ও প্রতিপদে সংস্কৃত অনুশীলন 
নিষেধ ছিল, এজন্য অষ্টমী ও প্রতিগদে কলেজ বন্ধ থাকিত। দ্বাদশী, 
ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবন্ত। ও পূর্ণিমায় নূতন পাঠ বন্ধ থাকিত, একারণ 
ই কয়েক দিবস সংস্কৃত রচনা শিক্ষার অনুশীলন হইত। কোন দিন 
সংস্কত হইতে বাঙ্গাল! অনুবাদ, কোন দিন বাস্তালা হইতে যংস্কৃত 
অনুবাদ হইত। অগ্রজ মহাশদ্ধ সকল বালক হইতে ভাল অনুবাদ 
করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ ব্যাকরণভুল বা বর্ণাশুদ্ধি হইত না। 
একারণ অধ্যাপক তর্কালস্কার মহাশয় তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। 
তিনি কাব্য বা নাটক যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা প্রায় কণস্থ করি- 
তেন। এরপ ম্মরণশক্তি কোন ছাত্রেরই ছিল না। আমার স্মরণ হয়, 
নাটকের প্রাকৃত ভাষা প্রায় কঠস্থ ছিল। এক্কারণ যেষন সংস্কৃত কথা 
কহিতে ষমর্থ ছিলেন,সেইরূপ অনর্গল প্রাকৃত ভাষাও কহিতে পারিতেন। 
এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া তৎ্কালের পত্তিত ব্যক্তিরা বলিতেন 
ঈশ্বর শ্রুতিধর ; এই বালক দীর্ঘজীবী. হইলে অদ্বিতীয় লোক হুইবে। 
সাহিত্য শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া সর্বপ্রধান 
পারিতোধিক পাইম্মাছিলেন। ভৎকালে নিয়ম ছিল, যে ছাত্রের হস্তাক্ষর 
ভাল হইত সে লেখার স্বতন্ত্র একটি পারিতোধিক পাইত। ক্লাসের ষধ্যে 
দাদার হস্তাক্ষর ভাল ছিল এজন্য তিনি লেখার প্রাইজ গ্রতি বসরেই 
পাইতেন। 'তধন এমন "অনেক সংস্কৃত পুস্তক ছিল যে, মুদ্রিত হয় নাই, 
হুরিধ! অনুদারে তিনি অনেক সংস্কৃত পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন।: . 
১০গই সময় পিতৃদেব ত্ষ্টমব্ঁর তাহার মধ্যম পুত্র পীনরন্জুকে লেখাপড়া 
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শিক্ষার মানসে কলিকাতীয় আনয়ন করিলেন। এঁ সময় হইতে অগ্রজকে 
ছুই বেলা সকলের পাকাঁদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইত । কোন দাস 
দাসী ছিল না। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুপ্তক আবৃতি করিয়া 
বড়বাজার টাকশালের গঙ্গার খাটে ম্মান করিয়া আমিবার সময় বড়বাজার 
কাশীনাথ বাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাঁটা মংস্ত ও আলু পটল 
তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পহুছিয়া প্রথমতঃ হুরিদ্রাদি: 
ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া যুগের দ্রাউল পাক করিয়া মৎস্তের 
ঝোল রন্ধন করিতেন। তখন বাসায় চারি জন লোক ভোজন করিতেন 
ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বামন ধৌত করিতে হইত। হাড়ী মাজিয়া, 
বাসন ধৌত করিয়া, ও স্থান মুক্ত করায় অন্গুলির অগ্রভাগ ও নখ গুলি 
ক্ষয় হইয্কা যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্ত হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত। 
তোজন করিতে করিতে যদ্দি একটি ভাত ছড়ান হইত বা গাতে কিছু 
উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে পিতৃদেব চড় মারিতেন, ভোজনের 
পাত পরিষ্কার করিয়া খাইতে হইত। এই সকল রীতি বাল্যকালে পিতার 
নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ভোজনের পাত্র অদ্যাপি পরিক্ষার 
করিয়া আহার করিতেন। একারণ তাহার উচ্ছিষ্ট পাত্রে অনেকে 
রদথা পূর্বক ভোৌজন করিতে ইচ্ছা করিত, অগ্রজ মহাশয় মধ্যম সোদর 
দীনবন্ধুকে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। 
তৎকালে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। যদিও 
দীনবন্ধু বাল্যকালে লেখ! পড়া শিক্ষ। বিষয়ে গুঁদান্ত অবলম্বন কক্গিতেন, 
কিন্তু অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেকে দ্বীনবন্ধুকে শ্রতিধর 
বলিত। অধিক কি সংস্কৃত কবিতা এক বার শ্রবণ করিলেই দীনবন্ধু 
কণস্থ হইত। পিতৃদেব, স্বীয় কার্ধ্য সমাধা করিয়া রাত্রি নয় টার সময় 
বাসায় আসিতেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র উভয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক 
পাঠাভ্যাস করিতেছেন দেখিলে পরযাহ্লাদিত হইতেন। প্রদীপ 
জলিতেছে পুস্তক খোল! রূহিয়াছে উভয়েই নিদ্রা যাইতেছে দেখিবামাত্র 
(ক্রোধান্ধ হইয়! অত্যত্ত প্রহার করিতেন, প্রহায়ে উভয়ে অত্যন্ত চীৎকার 
নিয়া রোদন করিতেন, ইইদের. রোদন শুনিয়া গৃহঙ্কামী জিংছ'মহা" 
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শয়ের পরিষারগণ অত্যন্ত হঃখিতত হইতেন এবং তাহারা জ্পষ্টাঙ্ষরে বলি 
তেন ছোট ছোট প্রাণসম সন্তানগ্রণকে এদ্প প্রহার করা উচিত নছে। 
এক দিন এইরপ প্রহারে চাই কি মরিয়া যাইতে পারে, আপনাকে আমরা 
পুনঃপুনঃ বলিয়া ধাকি যে, ছোট ছেলেকে এরপ নির্দয় ভাবে যদি প্রহার 
করেন, তাহা হইলে আপনার এখানে থাকা! হইবে না; তজ্জন্ত প্রহারের 
অনেক লাঘব হুইয়াছিল। পিতৃদেব রাত্রি নয় তটিকার সময় বাসায় 
আগমন করিলে পর তিনি পাকারস্ত করিতেন, পাক ও আহার করিয়া 
রাত্রি একাদশ ত্ষটিকার পর শয়ন করিতেন । পুনর্ধধার শেষ রাত্রিতে নিদ্রা- 
ভঙ্গ হইলে পিতার নিকট যে সকল উদ্ভট কবিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন 
সেই সমস্ত গুলি আবৃত্তি করিতেন। পরে হৃর্ধ্যোদয় হইলে পর 
কলেজের পাঠ্য পুস্তক মুখস্ত করিতেন, তত্পরে গঙ্গান্গান করিয়া প্রাতঃ 
অন্ধ্যা করিতেন, পাকাদি কার্ধ্য সমাধানাস্তে ভোজন করিয়! বিদ্যালয় 
খাইতেন। অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার ভ্রমগুলি প্রকাশ্যরূপে দেখাইতেন। 
লোকে জানিত যে অগ্রজ মহাশয়ের সন্ধ্যাভ্যাম আছে; কিন্ত সন্ধ্যা 
সমস্ত বিস্বৃত হইখাছিলেন। সন্দেহ প্রযুক্ত এক দিবম কালিদাস বদ্য্যো- 
পাধ্যায় পিতৃব্য তাহাকে বলিলেন,আমর! সন্ধ্য। ভুলিয়া গিয়াছি, বিশেষপ্তঃ 
আমর! বিষয়ী লোক, তুমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার শুদ্ধ 
হইবে অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি কর, আমি গুনিতে ইচ্ছা! 
করি। তিনি সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছেন কিছুই বলিতে পারিলেন না) 
পিৃব্য পিতবদেবকে বলিলেন যে, ঈশ্বর সন্ধ্যা সমস্ত তুলিয়া গিয়াছে। 
মিথ্যা কেবল হাত নাড়াদি কার্ধ্য করিয়া থাকে । পিতৃদেব শুনিয়া 
বিলক্ষণ প্রহার করেন। বন্ধ্যা শিক্ষা না হইলে জল খাইতে দিব না 
বলায়, অগ্রজ সধ্ধ্যার পৃ'ধি দেখিয়া পু্র্ব্বার সন্ধ্যা মুখস্ত করেন। জননী 
দেবী চরখা হৃতা কাটিয়া উভয় পত্রের বন্ধ প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় 
পাঠাইতেন। সেই মোটা বন্ত্র উভয় ভ্রান্তা পরিধান করিয়া অধ্যয়নার্থ 
পটল ভাঙ্গার কলেজে যাইতেন। এক্ষণে সেইরূপ চরখা কাটা ৃতায় 
যোটা বস্ত্র উড়িষ্যাদেশীয় বেহাঁরা বা জঙ্গলবাসী ধা্ডুগণকে পরিধান 
ন্করিতে দেখা যায়। বরাবর অগ্রজ মহাশয়কে পুরু বস্ত্র পরিধান 
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করিতে দেখা গিঘ্বাছে, ভিনি কখনই লুক বস্ত্র পরিধান করেন মা। 
অগ্রন্থ মহাশঙ্গ কলেজে মানিক বৃত্তি বাহ! গাইতেন ভাহা পিতাকে" 
দিতেন। ৃ 
. এইরূপে তাহার উন্নতি হওয়াতে পিতৃদেব বলিলেন যে, তোমার 
এই টাকায় জমি ক্রয় করিব, কলেজে অধ্যয়ন শেষ হইলে দেশে 
টোল করিয়। দিব। দেশস্থ লোক যাহাতে লেখ! পড়! শিক্ষা করিতে 
পারে, তাহা তুমি করিবে। তোমার বৃত্তির টাকায় জমি যাহা ক্রয়, 
হইবে, তাহার উপস্বত্বের দ্বারায় বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয় নির্ববাহের 
কিছু সাহাষ্য হইতে পারিবে। ইহা মনে করিয়া কীচিয়া গ্রাম 
প্রভৃতিতে কয়েক বিঘ্বা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে, 
বলিলেন, তোমার টাকায় তোমার আবশ্যকীয় পৃস্তকাদি ত্রুয় করিবে। 
তাহাতে দাদা অনেক হস্তাক্ষরিত পুথি ক্রয় করিয়াছিলেন। তত্সমত্ত 
অদ্যাপি তাহার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অগ্রজ 
মহাশয় ব্যাকরণ ও কাব্য শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন 
দেশে (বীরদিংহায় ) আমিতেন তৎকালে কাহারও বাটাতে আদ্যস্রান্ধ 
হইলে কৃতী নিমন্তরণার্থ কবিতা! অগ্রজের নিকট রচনা করাইতেন, সমাগত 
সতাশ্থ পণ্ডিতগ্ণ এ কবিতা দেখিয়া বলিতেন ধে, এ কবিতা কাহার 
রচনা, বলিলে কৃতী বলিতেন এই বালক রচন1 করিয়াছে। অমাগত 
পণ্ডিতগণ তাহার সাহত ব্যাকরণের বিচার করিতেন, বিচার সময়ে 
তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথ। কহিতেন। তজ্ন্ত দেশস্থ পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য 
হইতেন। ক্রমশঃ দেশে প্রচার হইল যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র 
ঈশ্বরচন্ত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছেন, যেহেতু বিচার সময়ে সংস্থত 
ভাষা! অবলম্বন করিয়া কথা কাইয়া ধাকেন। দেশীয় পঞ্ডিতগণ সংস্কৃত 
ভাষায় কথ! কহিতে বম্পূর্ণরূপ সক্ষম ছিলেন না। 

দেশে অনেকে অগ্রন্থকে কন্তাদান করিবার জন্ত বিশিষ্টরূপ যন্ পাইনা 
ছিলেন। প্রধমতঃ রামজীবনপুরের আনন্দচত্ত্র অধিকারী যন্বদ্ব শ্চির করিয়া 
যান। তাহাদের যাত্রার সম্প্রদায় ছিল এ কারণ তাহাদিগকে অধিকারী, 
বলিত, তজ্জন্ত তিনি তাহাদের বাঁটীতে বিবাহ করিতে অসশ্মতি প্রকাশ" 
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করিলেন। আর তাঁহারা ধনখালী লোক ছিলেন, আমাদের ইঞ্টক নির্দিত 
বাটা নয় দেখিয়া, তাহারাও সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া দেন। পরে জগন্নাথপুরে 
চৌধুরীদের বাটীতে বন্ধ স্থির হইফ্বাছিল। নানা কারণে এ স্থানে বিবাহ 
ঘটিল না। অবশেষে ক্ষীরপাই নিবামী শক্রদ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আসিয়া 
বলিলেন, ঈশ্বর বিদ্বান হইয়াছেন। সৎপাত্রে কন্তাদান করিতে আমি 
বাসনা করিয়াছি । এ প্রদেশের মধ্যে তৎকালে ক্ষীরপাই সর্ধপ্রধান গ্রা্ 
ছিল। তৎকালে কলের কাপড় ছিল না। উক্ত গ্রামে নান! দেশের লোক 
আসিয়া কাপড়ের ব্যবসা করিত। পশ্চিম হইতে হিন্দস্থানী মহাজনেরা 
আসিয়া রেশম ও কাপড়ের ব্যবসার জন্ত কুঠী প্রস্তত করিয়াছিলেন। 
তট্টাচারধ্য মহাশয় ক্ষীরপাই গ্রামের মধ্যে ক্মতায়, মান্তে ও সদ্বায়ে 
অর্ধপ্রধান লৌক ছিলেন। বিশেষতঃ কন্তাটি অতি সুলক্ষণ| ও দর্শনীয়া 
ছিলেন।  কুষ্ঠীর ফল ভাল ছিল। ভট্টচার্ধ্য মহাশয় বলিলেন, আমার 
এই কন্া পাদুকা, কুষঠী গণনার ফল জানিবেন যে, এই কন্তা যাহাকে 
দ্বান করা যাইবে সর্ধপ্রকারে তাহার অচলা লক্ষী হইবে। পরে শত্রত্ 
ছট্টাচারধ্য মহাশয় পিতৃদেবকে বলিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় ! তোমার ধন নাই. 
কেবল তোমার পুত্র বিদ্বান হইয়াছেন এই কারণে আমার প্রাণসম- 
তনয়া দিনময়ীকে তোমার পুত্রকে সমর্পণ করিলাম। অগ্রজের বিবাহ 
করিতে আস্তরিক ইচ্ছ! ছিল না। যাবজীবন লেখা পড়া শিথিব) 
সাধ্যানুমারে দেশের উপকার করিব, এই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। 
কেবল পিতার ভয়ে জগত্যা বিবাহ করিতে সন্মত হুইয়াছিলেন। 
ক্ষীরপাই নিধাসী শক্রন্থ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দিনময়ী নায়ী অষ্টমবর্ধায়া 
সুলক্ষণী ও দর্শনীয়! চুহিতার সহিত পাণিগ্রহণ বিধি সমাধা হইল। 

. পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অগ্রজ. মহাশয় অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেণীতে ' 
প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে প্রেমাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের 
অধ্যাপক ছিলেন তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারে 
বিশিষ্টরূপ ব্যুৎ্পয়ন ছিলেন। মংস্কত গদ্য পদ্য রচনা বিষয়ে তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অলঙ্কার শ্রেণীতে: প্রবিষ্ট ছাত্রগণ তাহার 
নিকট অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় দম্যক্‌ ব্যুৎপত্তি লাভ করিত।, 
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ইনি পরিশ্রমখালী, এ অন্ত ঘকলে ইহার প্রশংস! করিত। ৩ৎ- 
কালে অলঙ্কার শ্রেণীতে অগ্রজই সকল বালক অপেক্ষা! অল্পরয়স্ক ও 
খর্বাকৃতি ছিলেন। অলঙ্কার শ্রেণীতে এরূপ ছোট বালক অধ্যয়ন 
করিতেছে দেখিয়া অন্তান্ত লোকে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইত। এক বৎসরের 
মধ্যে সাহিত্যদর্গণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভাতি অলঙ্কার গ্রন্থ, 
অধ্যয়ন করেন। এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া সর্বপ্রধান 
পারিতোধিক পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন। তর্কবাগীশ মহাশয় অনধ্যায় দিবমে 
ছাত্রগণকে গদ্য পদ্য রচনা ও কবিতার টাকা করিতে উপদেশ 
দিতেন। . 

সংস্কৃত রচনায় অশ্রজের বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, এ কারণ 
তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেক্ষা তাহাকে আন্তরিক ভাল বাসি- 
তেন। এই সময়ে তাহাকে প্রত্যহ ছুই বেলায় পাঁকাদি কার্য সমাধা 
করিতে হইত। পাক করিতে করিতে নিজের গাঠ্য পুস্তক লইয়া পাঠান্- 
শীলন করিতেন। অগ্রজ মহাশয় ও মধ্যমাগ্রজ মহাশয় বেল! 
দ্বশটার সময় বড় বাঁজার হইতে পটলডাক্গাস্থ কলেজে যাইবার সময় 
পথে বহি দেখিতে দেখিতে গমন করিতেন। বাসায় প্রায় সমস্ত 
রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ নিরস্তর পরিশ্রম 
করিয়া উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন) প্রত্যহ রক্ত ভেদ হইতে 
লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়!. ওষধাদি দ্বারা রোগ হইতে অব্যাহতি 
গাইলেন না, অগত্যা দেশে আমিতে হইল। নানাবিধ ওধধ সেবনে 
দেশে রোগের উপশম হইল না। অবশেষে প্রতিবাদী কাশীনাথ 
গালের অভীষ্টদেব, সিদ্ধ ওল তক্রমিপ্রিত করিয়া, ভোজন করিবার ব্যবস্থা 
করেন। এই ওঁধধ কতিপয় দিবস ব্যবহার করায় সম্পূর্ণকূপ আরোগ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর পুনর্ধ্বার কলিকাতা বাইয়া রীতিমত 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্ষের মত স্বয়ং পাকাদি কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিতে লাগিলেন। এক দিন মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময় 
বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিক! অতীত হইতে 
যাঁয় তথাপি দীনবন্ধু বাজায় উপস্থিত ন! হওয়াতে, তাহার অত্যন্ত 


ত৪ বিষ্ভাসাগর-জীবনচরিত 


দুর্ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, 
অবশেষে অন্তান্ত লোকের উপদেশানুসারে প্রথমতঃ বড়বাজারে 
কাশীনাথ বাবুর বাজারে অনুসন্তান করিলেন। তথায় অনুসন্ধান না 
খাওয়ায় পরিশেষে যোড়ার্সীকো নূতন বাজারে অনুসন্ধান করেন; 
তথায় দেখিলেন, দীনবন্ধু বাজারে দেওয়াল ঠেন দিয়া নিদ্রা যাইতে- 
ছেন। নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাহাকে বাসায় লইয়া যান। অগ্রজ মহাশয় 
ছোট ছোট ভাই ও ভগিনীদিগকে আত্তরিক দ্বেহ করিতেন। 
এরূপ ভ্রাতৃন্মেহ অপর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অগ্রজ মহাশক্স 
শৈশবকাল হইতে কান্সনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা 
করিতেন নাঁ। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেব দেবী প্রতিমার 
প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক জননীকে 
বাল্যকাল হইতে তব্রপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতান্বরূপ জ্ঞান 
করিতেন। দেশে আগমন করিলে আদি শিক্ষক কালীকান্ত চট্যোপাধ্যায় 
মহাশয়কে আন্তরিক ভক্তি. সহকারে প্রণাম করিবার নিমিস তাহার 
বাটী যাইতেন। তিনিও সন্তান সদৃশ স্সেহ করিতেন। দেশের কি 
ইতর কি ভদ্র সকল সম্প্রদায় লোকের সহিত সৌজন্তপ্রকাশ করি- 
তেন। ছোট ছোট ছেলের সহিত কপাটী খেলিতেন, এতদ্যতীত 
কখন তাস শতরঞ প্রভৃতি ক্রীড়। করিতেন না ও জানিতে ন না। 
অলস্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় 
বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে ঠনৃঠনিয়ার চৌরাস্তার কিয়াদর পূর্ব তারাকাস্ত 
বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচম্পতি ও যধুস্থদন বাচস্পতি মহাশয়- 
দের বাসা যাইতেন। এ অময় উক্ত মহাশয়দের কলেজে অধ্যয়ন 
শেষ হুইয়াছে। উহীরা৷ তাহাকে অত্যন্ত ম্সেহ করিতেন, এ কারণ 
তিনি প্রত্যহ ছুটির পর তাহাদের বাসায় ষাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 
তথায় অবস্থিতি করিয়া সাহিত্যদর্পণ দেখিতেন। এক দিবস বিখ্যাত 
দর্শনশাস্ত্রবেস্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় জজ গণ্ডিতের পদ 
প্রাপ্ত্যতিলাষে ল কমিটির পরীক্ষা দিবেন, এজন্য তারানাথ তর্কবাচ- 
স্গৃতির সহিত যুক্তি করিতে আমিয়াছিলেন। তিনি তথায় অগ্রজ 
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মহাশয়কে সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি করিতেছেন দেখিয়া চমৎকৃত 
হইলেন, এবং বাচম্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ অক্সবয়স্ক বালক 
সাহিত্যদর্পণ বুঝিতে পারে কি? ইহা! শ্রবণ করিয়ী' বাচম্পতি 
বলিলেন, কেমন শিখিয়াছে ও সংস্কৃতে ইহার কীদৃশী ব্যুৎপত্তি জন্গি- 
যাছে, প্রশ্ন করিয়া অবগত হউন। সাহিত্যদর্পণের রমের বিচার স্থলে 
জিজ্ঞাম! করিলে, অগ্রজ ষেব্ূপ ব্যাধ্যা করিলেন তাহ! শ্রবণ করিয়া 
তর্বপঞ্চানন আশ্চর্ঘ্যান্বিত হইয়া বলিলেন, এই বালকের বয্বোবৃদ্ধি হইলে 
বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে এন্ধূপ 
সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোক আমার দৃষ্টিগোচর কখনই হয় নাই। 
ইহা শুনিয়া তারানাথ তর্কবচম্পতি বলিলেন, আমরা এই বালককে 
কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। তর্কপঞ্চানন 
মহাশয় শেহাবন্থায় কাঁশীবাস করিয়াছিলেন, তথায় সোণারপুর মহক্লাতে 
বহুমংখ্যক হিনুস্থানী, বাঙ্গালী, মহারাহীয়, দুণ্তী, পরম হংস, ও 
রহ্মচারীকে ্যায়, বৈশেষিক, সাথ্খা, পাতগুল, বেদান্ত, মীমাংসা এই 
ষড়দর্শন ও অন্তান্ত দর্শনশান্জের গ্রন্থ মকল অধ্যত্বন করাইতেন। 
তর্কপঞ্চানন মধ্যে মধ্যে এ সকল দণ্ডী প্রভৃতি ছাত্রগণের নিকট অগ্রজের 
বিষয় গল্প করিতেন। আমি কাশীতে পর্কপঞ্চাননের প্রমুখাৎ ভোষ্ঠের 
বান্যকালের বহুতর গল্প শ্রবণ করিয়াছি। 

এই সময় দাদা কলেজে মামিক৮২ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালীন 
কলেজের নিয়মানুমারে অলঙ্কার, স্তায়, বেদান্ত ও তৎপরে স্বৃতিশান্ 
পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ছাত্রগণ স্তায় দর্শন শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া 
অধ্যয়ন করিত, তাহার পর বেদান্ত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়। বেদাস্ত 
অধ্যয়ন করিত, ত্রনন্বর স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া মনু্ংহিতা, 
মিতাক্ষরা, জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া জজ :পণ্ডি-. 
তের পদপ্রার্থনায় ল কমিটর পরীক্ষণ দিবার অময় প্রস্তুত হইত। 
অগ্রজ মহাশয় কলেজের অধ্য্ষর মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া! 
অবস্থার শ্রেণী হইতে অগ্রে স্মৃতিশরেদীতে প্রবিষ্ট হইলেন। & সময় 
রামচন্ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি উপযুক্ত স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপৃগণ নানা 
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কারণে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বিদ্যালয়ের অধ্যদ্গগণ দর্শন- 
শান্তজ্ঞ হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় দর্শনশাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন সত্য, 
বটে, কিন্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার তৎপূর্কের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; 
সুতরাৎ স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে তালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম 
ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি 
ও পণ্ডিতের মিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না, একারণ 
অদ্ধিতীয্ব ধীশক্তিষম্পন্ন হরচন্ত্র ভট্টাচার্যের নিকট যাইয়া! স্মৃতি অধ্যয়ন 
করেন। সাধারণ পণ্তিতগণ ২৩ বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্তর 
শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতেন) তিনি স্মৃতির সেই সকল গ্রস্থ ছয় মাসে 
মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানমে পিতৃদেবকে বলিলেন, 
আমি ছয় মাস পাকাদি কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারিব না। সুতরাং 
তাহার অনুজ দীনবদ্ধুকে ছুই বেল| পাকাদি কাঁধ্য সমাধা করিতে 
হইত। তখন মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু বয়ঃক্রম দশ বহর মাত্র। জ্যেষ্ঠ গ্রজ 
প্রাতঃকাল হইতে অমগ্র মন্ুসংহিতা, মিতাক্ষরা| প্রস্ততি স্মৃতিগ্রন্থ বেলা 
নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অনন্যকর্ম| ও অনন্যমনা হইয়। আবৃত্তি করিতেন 
এবং ভোজনান্তে বড়বাজার হইতে পটলভাক্গাস্থ বিদ্যালয় যাইবার সময় 
পথে আবৃত্তি করিতে করিতে গমন করিতেন। কলেজে উপস্থিত হইয়া 
পড়া বন্ধ করিতেন। পুনরায় টার পর বাসা আসিবার সময় পথে 
আবৃত্তি করিতে করিতে বাসায় আজিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন 
করিয়া ছুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। নিকটস্থ আরমাণি গিরজার ঘড়িতে 
রাত্রি বার! বালিলে পুনর্ব্বার নিদ্রাভঙ্গ করিয়৷ সমস্ত রাত্রি স্মৃতি আবৃত্তি 
করিতেন। সমস্ত" রাত্রির মধ্যে একবারও অধ্যয়নে বিরত হইতেন 
না। এইরূপ নিরস্তর ৬ মাস কাল পরিশ্রম করিয়। ল কমিটির পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন। 

১৭1১৮ বতমরের বালক যাহার অন্যাপি খ্াজরেখারও উদয় হয় 
নাই, তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াল কমিটির সার্টফিকেট পাইলেন। 
এত সন্গ বয়সে ছয় মাঁসের মধ্যে সমগ্র প্রাচীন স্মৃতি কঠস্থ করিয়াছিলেন, 
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ইহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের! তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিন্ময়াপন্ন 
হুইয়াছিলেন। ল কমিটির সার্টফিকেট প্রাণ্থির কিয়দ্দিবস পরে ত্রিপুরা 
জেলার জজ. পণ্ডিতের পদ শুন্ত হইলে এ পদ প্রাপ্তির প্রার্থনায় আবেদন 
করেন। অগ্রজকে & কার্যে নিযুক্ত করিবার জস্ত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে 
এই নিয়োগ পত্র দেন যে, তুমি ত্বরায় ত্রিপুরায় আসিয়া কার্ষ্যে প্রবৃস্ত 
হও। কিন্ত পিতৃদেবের অনম্মতি নিবন্ধন তাহার এ কার্ধ্যে যাওয়া 
ঘটিল না। 

এখনকার মত তৎ্কালে থিয়েটার বা হাপ্‌ আখড়াই প্রভৃতি 
ছিল না। তৎকালে কলিকাতায় কবি ও কৃষ্ণযাত্রা হইত, দাদার কৰি 
গুনিবার অত্যন্ত শক ছিল, কোথাও কৰি হইলে শুনিতে যাইতেন। 
যখন দেশে যাইতেন, সমবযস্ক ভাই বন্ধু লইয়! কবি গান করিতেন। 
মাতৃদেবীর অন্থকরণে আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে তাহাদের বাঁটীতে 
যাইয়া শুশ্রষাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কাধ্যে কিছুমাত্র দ্বণা 
ছিল না। নিঃসম্পকঁয় অর্থাৎ কোনরূপ অংশ্রব না থাকিলেও পীড়িত 
লোকের মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত লোকের 
শুআষাদি কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকিয়! রাত্রি জাগরণ করিতেন। যে সকল 
অংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি 
নির্ভয়ে ও অসস্কৃচিত চিত্তে সেইরূপ রোগীর শুশ্রযাদি কার্যে লিপ্ত 
থাকিতে ভীত হইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে পরম দয়ালু 
ছিলেন। তাহার এবন্িধ গুণ থাকান্ব তৎকালে কলেজের সকল শিক্ষক 
ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিক্রপাত্র ছিলেন। 

বৈকালে, কলেজের নিকট ঠনঠনিয়ার চৌমাধার কিছু রে 
বিপ্রদাস বন্যোপাধ্যায়ের মিঠাইয়ের দোকান ছিল, "তথায় কলেজের 
ছুটির পর জল খাইতেন। কলেজের যে কোন ছাত্র সম্মুখে থাকিত 
সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি মাসিক যে ৮২ টাকা বৃত্তি 
পাইতেন, তাহা অপরাপর বালককে বৈকালে জল খাওয়ানায় খরচ 
হইত। এতন্তিন্ন কলেজের দ্বারবানদের নিকট.ষখেষ্ট টাকা ধার করিতেন, 
যে যে যালকের বস্তু জীর্ঘ দেখিতেন, এ ধার বরা! টাকায় এ বালকদের: 
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বস্ত্র ক্রয় করিয়া দ্বিতেন। বড়বাজারের বাসাজ্ষ যে যে সহাধ্যায়ী 
যাইতেন, তাহাদিগকে জল খাওয়াইতেন, একারণ অনেকে মনে করিতেন 
যেঈশ্বর ধনপালী লোক। পুজার অবকাশে দেশে আগমন করিলে 
যেযে প্রতিবামিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, তহার্দের বাঁটাতে 
সর্বদা যাইতেন এবং তাহাদের শুশ্রীযাদি কার্ধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। 
অপর লোকে রোগীর শুভ্রষাদি কার্ধ্যে নিযুক্ত থাঁকিতে দ্বণা প্রকাশ 
বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ যে ফোন জাতীয় লোকের পীড়া 
হইলে সন্তষ্ট চিন্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সম্তোষ প্রকাশ 
করিতেন, একারণ তৎ্কালে দেশস্থ লোক দাদাকে দয়াময় বলিত। 
অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও দেখিয়া 
তাহার চক্ষে জল আমিত;) কোন লোক রোদন করিলে তিনিও তাহাদের 
সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন। 
পুজার অবকাশে দেশে গদাধর পাল, ব্রজমোহন চত্রবর্ভী ও ছোট 
ছোট ভ্রাতৃগণের সহিত কপাটা খেলিতেন। অন্ত কোনরূপ ক্রীড়ায় কখন 
তাহাকে আমক্ত হইতে দেখি নাই। কপাটী খেলিলে অত্যন্ত শ্রম হয়, 
তাহাতে উদরাময় প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়, এতদভিপ্রায়ে কপাটী খেলায় 
প্রবৃত্ত হইতেন। এতদঘ্যতীত কধন কখন মদনমোহন মণ্ডলের সহিত 
লাী খেলিতেন। দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া ছুক্ধর 
দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ,সাহাঁধ্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। 
অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের 
বন্ত্ুগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। বাল্যকালে দেশে যাইয়! 
কৃষকগণের সহিত মাঠে কাস্তিয়া লইয়া ধান্য কাটিতেন। ভ্রাত্গণকে 
'বলিতেন, সকলে 'মাঠে চল, মাঠ হইতে ধান বহিয়া আনিতে হইবে। 
মজুরদের সহিত ধান বৃহিয়া পরম আহ্নাদিত হইতেন। 
- ৯৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বেদাস্ত শান্তর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন । 
পজ্যপাদ শতৃচন্্র বাচম্পতি মহাশয় এ সময় বেদাত্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক: 
ছিলেন। তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাঁসিতেন। ভট্টাচার্য মহা 
শয়ের যা কিছু যুক্তি বা পরামর্শ, তৎ্সমস্তই তাহার সহিত হুইত। 
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বেদীস্ত বা পাতগ্রল কি সাঙ্য গ্রন্থের যেষে স্থলে পাঠের সন্দেহ হইত 
বা সংলগ্র না হইত, তদ্বিষযয়ের সন্দেহ ভগ্জনার্থে তাহার সহিত 
বাদাহ্থবাদ করিতেন। তাহাতে তিনি আস্তরিক সন্তষ্ট হইয়া বলিতেন 
ষে, তুমি ঈশ্বর । এ সময়ে পিতৃর্দেব, আমার অষ্টমবর্ধ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যা 
শিক্ষার মানসে আমামব কলিকাতায় লইয়া আইমেন। কয়েকদিন 
পরে দাদা আমাকে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
করিয়া দ্রিলেন। তৎকালে এ শ্রেণীতে গঙ্গাধর তর্কবাণীশ মহাশয় 
অধ্যাপক ছিলেন। আমি ঈশ্বরের তৃতীয় সহোদর, একারণ তিনি 
আমাকে যথেষ্ট দ্বেছ করিতেন। তিন ভ্রাতা ও পিতা আর দয়ালটাদ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সফলের ছুই বেলার পাকাদি কার্ধ্য অগ্রজ মহাশয়ই 
অম্পন্ন করিতেন। যে গৃহে পাক করিতেন, তাহার অতি সন্নিহিত 
স্থানে অপরের পাইখানা ছিল, স্থৃতরাৎ পাঁকপালায় বসিলেই অত্যন্ত 
দুর্গন্ধ বোধ হইত। এক্ষণে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্তে পাইখানায় আর 
মেবূপ দুর্ন্ধ থাকে না। তৎকালে কলিকাতায় মিউনিসিপালিটা ছিল 
না, পথে ময়লা ফেলিলেও কেহ কোন কথা বলিতেন না। পাকগৃহটী 
অত্যত্ত অন্ধকার ছিল, একটা মাত্র দ্বার ব্যতীত জানালা ছিল ন!। 
পাকশালা অত্যন্ত ছোট ছিল, তৈলপায়ী অর্থাৎ আরহুলায় পরিপূর্ণ 
থাকিত। প্রায় মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটা আরমুল! ব্যপ্তনে পতিত 
হইত। দৈবাৎ একদিন অগ্রজের ব্যঞ্রনে একটা আরমুল! পড়িয়াছিল। 
প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়! রাখিলে ভ্রাতৃগণ বা! পিতা 
্বণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবে না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরমুলা, 
ব্যঞ্ননহিত উদরস্থ করিলেন। ভোজনের কিয়ৎক্ষণ পরে, আরম্ুল। 
খাইবার কথ! ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যা্বিত 
হুইলেন। যে স্থানে আহার করিতে বসিতেন তাহার নিকটস্থ নর্দমা 
হইতে কেঁচে! ও অন্তান্ত কৃমি উঠিয়া! ভোজনপাত্রের নিকটে আসিত, 
এজন্ত তিনি এক ঘটী জল কাছে রাঁখিতেন, & জল ঢালিয! দিয়া! কৃমি. 
গুলিকে সরাইয়! দিতেন । এ সময় জগদদত সিংহের বাটার সম্মুখে: 
তিলকচন্ত্র ঘোষের সোণী রূপার ধোদাইখানার গৃহ ছিল, তিলকচন্ত্র ঘোষ, 


$০ বিষ্ভাসাঁগর-জীবনচরিত | 


ও উহার পুত্র রাঁমকুমার ঘোষ অতি ভদ্র লোক ছিলেন। তাহার! তাহাকে 
অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ও বাটার উপরের গৃহে পিতৃব্য কালীদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে শয়ন করিতেন; উহার নিয়স্থ গৃহে অগ্রজ 
মহাশয় রাত্রিতে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন করিতেন। 
সন্ধ্যার সময় হইতে তাহার শয্যায় আমিও শয়ন করিতাম। এক দিবস 
আমার উদরাময় হওয়ায় সন্ধ্যার সময় অসাবধানপ্রযুক্ত বস্ত্রেই মলত্যাগ 
করিয়াছিলাম, তজ্জন্য যদি তোজন করিতে না দেন, এই আশঙ্কায় উহ 
প্রকাশ করি নাই। অধিক রাত্রিতে অগ্রজ মহাশয় শয়ন করিয়া, তৎ- 
ক্ষণাৎ নিদ্রাতিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, 
তাহার পীঠ, বুক, হস্ত প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিষ্বা রহিয়াছে। আমার 
কোন কথা না বলিয়া গাত্র ধৌত করিয়া! সমস্ত শহ্যা স্কহত্তে কুগোদক 
দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার প্রতি 
ভক্তি এবং ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে যথেষ্ট স্েহ করিয়া আসিতেছেন। 
এরূপ গিতৃমাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃঙ্গেহ অন্য কেহ করিতে পারেন ন|। 
জননীরও সকল পুত্র অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আত্তরিক স্বেহ 
ছিল। 

বেদান্তের শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন প্রত্যহ ক্লাশের 
পড়া শেষ করিয়া, শেষ বেলায় আমাকে ও মধ্যমাগ্রজ দীনবন্থুকে 
ব্যাকরণের শ্রেণী হইতে আনিয়! নিজের নিকটে বসাইয়া রাখিতেন। 
এক দিন বাচম্পতি মহাশয় বলিলেন, শত্ত,, তুমি আমার নামটা 
চুরি করিয়া কেন? ইহা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, মহাশয়! 
আমি চুরি. করি নাই, বাবা চুরি করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া 
বাচম্পতি মহাশয় পরম আহলাদিত হইলে তদবধি প্রত্যহ শেষ বেলায় 
ব্যাকরণ শ্রেণী হইতে আমায় আহ্বান করিতেন। বাচস্পতি মহাশয় 
অগ্রজকে আন্তরিক ভাল বামিতেন ও অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছাত্র 
বলিয়। শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সন্তষ্ট হইবেন এই নিমিত্ত, বাচস্পতি 
মহাশয় আমাদিগকে প্রত্যহ কাছে বসাইয়া সন্ধি তিজ্ঞাসা করিতেন। 
বাচস্পতি মহাশয়ের পত্ী কালগ্রামে নিপতিতা হইলে, কিয়দ্দিবদ পরে 
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তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুনর্কার বিবাহ করিবার জন্ত বিলক্ষণ ধন্ব পাইতে 
লাণিলেন। বিবাহ করা উচিত কি না, এক দিন নির্জনে অগ্রজের 
মহিত পরামর্শ করেন। তিনি বলিলেন, এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ 
করা 'পরামর্শসিদ্ধ নয়। বাচম্পতি মহাশয় তাঁহার পরামর্শ কোনরপে 
শুনিলেন না।. একারণ তিনি রাগ করিয়া বাঁচম্পতি মহাশয়ের বাদী 
যাইতেন না। বাচস্পতি মহাশয় তৎকালে কলিকাতার অদ্বিতীয় ধনশালী, 
ও সন্ত্রস্ত রামছুলাল সরকারের পুত্র ছাতু বাবু ও লাটু বাবুর দলের সভা" 
পণ্ডিত ছিলেন, আঁর নড়ালের রামরতন বাবু বাচম্পতি মহাঁশয়কে, 
অতিশয় মান্ত করিতেন। ইহারা উভয়ে ধক্য হইয়া সন্বন্ক স্থির করিয়া 
এক পরমা সুন্দরী কন্তাঁর সহিত বাচস্পতির বিবাহ কাধ্য সমাধা! করান 
বাচম্পতি মহাশয় অগ্রজকে সুতনির্বশেষে স্গেহ করিতেন, এজন্য এক 
দিবস বলেন, ঈশ্বর তোমার মাকে এক দিনও দেখিতে গেলে না। 
ইহা শুনিয়া! তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। পরে এক দিন জোর্‌ 
করিয়া দাদাকে তাহার বাটীতে লইয়া যান। বাচস্পতি মহাশয়ের নৃতন্‌ 
বিবাহিতা পতীকে দেখিবামাত্র অগ্রজ রোদন করিতে লাগিলেন॥ 
বাচম্পতি মহাশয় তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া সামনা করেন। ইহার 
কিছু দিন পরে বাচম্পতি মহাশয় পরলোকধাত্রা করেন। অগ্রজ শ্তুনাধ 
বাচম্পতির দরেশস্থ কোন লোক দেখিলেই ত্বাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করিতেন। 

১৮৩৮ ইষ্টান্ধে এই নিয়ম হইয়াছিল ঘে, স্মৃতি, স্তায়, বেদাস্ত এই তিন্‌ 
প্রধান শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বাৎসরিক পরীক্ষার সময়ে সংস্কৃত গদ্য ও 
পদ্য রচনা! করিতে হইবেক। যাহার রচন! সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে, সে 
গদ্য রচনায় একশত টাকা ও কবিতা রচনায় একশত টাঁকা পারিতোধিকা' 
গপাইবে। এক দিনেই উভয় প্রকার রচনার সময় নির্ধারিত হয়। 
ঘশটা হইতে একটা পর্ধ্যন্ত গদ্য রচনা, একটা হইতে চারিট! প্্যস্ত 
কবিতা রচনার সময় ছিল। গদ্যপদ্য পরীক্ষার দিবসে দশটার সময়ে, 
সকল ছাত্র গরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইন্া পিখিতে আরত্ত করিল। আলগ্কার 
শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাণীশ মহাশয় অগ্রজকে পরীক্ষাপ্থলে 
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অনুপস্থিত দেখিয়া, বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ মার্শেশ সাহেব 
মহোদয়কে বলির অগ্রজকে বলপূর্বক তথায় লইয়া গি্বা এক স্থানে 
বসাইয়া দ্রিলেন। তিনি বলিলেন, মহাশয়! আমার রচনা! ভাল 
হইবে না, আমি লিখিতে পারিব না। তর্কবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত 
রাগাস্ধিত হইয়া বলিলেন; যা পার লিখ, নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব 
রাগ করিবেন । অগ্রজ বলিলেন, কি লিখিব ? তিনি বলিলেন, সতং হি 
নাম আরত্ত করিয়া লিখ, তদনুসারে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্য 
কখনের মহিমা গদ্য রচনার বিষয় ছিল। তিনি উক্ত বিষয় যেব্ধূপ 
লিখিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়্াছিল। কিন্ত তিনি 
ভাবিয়াছিলেন যে, আমার লেখা বোধ হয় ভাল হয় নাই, কিন্ত পরীক্ষক 
মহাশয়ের সকল ছাত্রের রচনা অপেক্ষা তীহার রচনাকে অর্কোত্কৃষ্ট 
স্থির করিয়াছিলেন, হৃতরাৎ গদ্য রচনার পারিতোধিক ১০২ এক শত 
টাকা প্রাপ্ত হইলেন। 

ইহার অব্যবহিত পরে গিতৃদেব মধ্যমাগ্রজের বিবাহবিধি সমাধা 
করেন; এতদুপলক্ষে পিতৃদ্বেবের বিলক্ষণ খণ হইয়াছিল। বীরিংহান্থ 
ভবনের কিছুমাত্র ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা] 
কলিকাতান্থ বাসার ব্যয়ের হাস করেন। দুগ্ধ, মত্গাদি কিছুকালের 
জন্য রহিত হয়। বৈকালে জল খাবার জন্য আধ পয়মার ছো'ল! 
আনিয়। ভিজীন হইত, আধ পয়সার বাতাসা আসিত, ইহাই বৈকালে 
সকলের জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। এ আর্ডজ ছোলার কিয়দৎশ রাত্রে 
কুমড়ার ব্যঞ্জীনের সহিত পাক হইত। এ মময় কষ্টের পরিমীমা ছিল 
না। প্রাতে ও রাত্রিতে কুমড়ার ভালন! ও ছোঁল! মিশ্রিত পোস্তভাজা 
ব্যগ্ন হইত। তৎকালে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়! স্বহস্তে পাঁকাদি সম্পন্ন 
করিয়া অগ্রজ যেরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণকার 
ছেলেরা ভাল দ্রব্য খাইফ়া! ও উত্তম বসন পরিধান করিয়াও সেরূপ 
যত্বপূর্ব্বক লেখা! পড়া শিক্ষা করে না। 

এই বৎসর কার্ডিক মাসে কলিকাত! বড়বাজারের বাবু জগ, ্লর্ভ 
সিংহের যে বাটীতে বাঁস! ছিল, অগত্য] প্র বাটী প্রায় ৩।৪ মাসের 
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জন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, উক্ত সিংহ ভ্রমক্রমে 
চোরাই কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়! রাজদ্বারে দণ্ডার্থ হন। তাহার 
বাটা কিছু দিনের জন্ত পুলিশকর্ণচারী দ্বারা! বেষ্টিত হয়। সুতরাং 
অগ্রজ মহাশয়ের সহিত আমরা ছুই মাম কাল পাতুলগ্রাম নিবাদী 
গুরুপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় পিসা মহাশয়ের বাপায় অবন্থিতি করিয়! 
কলেজে অধ্যয়ন করি। এ সময় অগ্রজ, কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা 
গদ্যে অত্যুৎকষ্ট সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন; শিক্ষা-সমাজ তজন্ত 
৫০২ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। উপরি উক্ত জগ্,ল্লর্ভ সিংহ মোক- 
দ্বমা করিয়া ধণগ্রস্ত হন, আমরা তাহার বাটীতে ভাড়া না দিয়া দীর্ঘকাল 
অবশ্থিতি করিতাম। তিনি অত্যন্ত ছুরব্থা প্রধুক্ত তেতলায় যে গৃহে 
আমাদের বাসা ছিল, তাহা তনহুকদাস নামক হিন্ুশ্থানীকে ভাড়ায় বিলি 
করেন, এ ভাড়ার টাকায় এ সিংহের সংসার চলিতে লাগিল। সুতরাৎ 
আমাদিগকে প্র বাটার নিয়গৃহে অগত্যা বাস করিতে হইল । 
বড়বাজারের নিম্মতলন্থ গৃহ অত্যন্ত আদ্র? তাহাতে শয়ন করিয়া 
অগ্রজ মহাশয় বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করেন। সর্বদ] 
আমবাতের মত হইত, অনেক প্রতিকার দ্বারা প্রকৃতিস্থ হন। এ সময়ে 
অগ্রজ মহ'শয় বেদান্তের শ্রেণী হইতে ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। 
তত্কালে নিমটাদ শিরোমণি মহাশয় কলেজের দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপকের 
গদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে তিনি বজদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শন- 
শান্ত্রবেন্তা ছিলেন । তাহার সহিত বিচারে কল দর্শনবেত্বাদিগকে 
পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার নিকট দাদা এক বৎসর ভাষাপরিচ্ছেদ, 
সিদ্ধান্তমুক্ঞাবলী, কুহুমাঞ্জলি, শবশক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি প্রাচীন স্তার- 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় পর্শনশান্ত্রে সকল 
ছাত্র অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট হন) একারণ দর্শনের প্রাইজ ১০০২ টাকা) 
এবৎ অংস্কত কবিতারচনার বিষয় ছিল, তাহা! তিনি সর্বাপেক্ষা ভাল 
লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহাতে ১০০২ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন ৮ 
নিমচা্ শিরোমণি মহাশয়, এ সময় ইহ জগৎ পরিত্যাগ করেন। 
ইহার মৃত্যুতে অগ্রজ কিছু দিন ছুর্ভাবনায় ম্লান হইয়াছিলেন। 
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কয়েক মাস সর্বাননদ স্ায়বাগীশ দর্শনশ্রে্ীর ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন। 
কিন্ত তিনি স্তায় পড়াইতে ভালরূপ পারিতেন না। অগ্রজ উদ্যোগী 
হইয়া অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয়ের নিকট আবেদন করেন। তজ্জন্য 
বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি সাহেবের আদেশ হয় যে, কর্মপ্রার্থী দর্শনশান্ত্র- 
বেত্তা পণ্ডিতগণ আবেদন করুন। পরীক্ষান়্ ধিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, 
তিনিই দর্শনশ্রেণীর অধ্যাপক হইবেন। নানাস্থানের পঙ্ডিতগণ এই পদ 
প্রার্থনায় দরখাস্ত করেন। কিন্তু জয়নীরাষণ তর্কপঞ্ধানন প্রথমতঃ 
আধেন করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় শালিকা় কয়েকবার 
তর্কপঞ্চাননের টোলে যাইয়া, তাহার স্বাক্ষর করাইয়া আবেদনপত্র 
স্বয়ং অধ্যক্ষ সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। তর্কপর্ধীনন মহাশয়ের 
গ্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি হিল। বিশেষতঃ যংকালে 
অলঙ্কার ক্লাশে অধ্যয়ন করেন, & সময়ে তাহার সহিত তারানাথ 
তর্কবাটস্পতি মহাশয়ের বাসায় শাস্ত্রালাপ হইয়া পরম্পরের প্রতি 
হুদ্যতা জন্মিয়াছিল। আর যে বসর তিনি ল কমিটির পরীক্ষা 
দ্বেন। সেই বৎসর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
পরীক্ষায় কর্মপ্রার্থী সকল দর্শনশান্তরবেতা! অপেক্ষা জয়নারায়ণ তর্ক- 
পঞ্চানন মহাশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পরীক্ষক মহাশয়ের! 
জয়নারায়ণ তর্বপর্ধাননকে কলেজের দর্শনশাস্ত্ের যোগ্য অধ্যাপক স্থির 
করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষরা তাহাকে এ পদে নিযুক্ত করিলেন । অগ্রজ 
ইহার নিকট ৩ বৎসর, আর নিমটাদ শিরোমণির নিকট ১ বৎসর এই 
৪ বংসর রীতিমত পরিশ্রম করিয়া! প্রায় সমগ্র দর্শনশীস্্র অধ্যয়ন 
করেন। ইহাতে অন্যান্য পণ্ডিতগণ অবাক হইয়াছিলেন ঘে, অপরে 
১০। ১২ বরে ' যে শাস্ত্র শেষ করিতে পারে না, ঈশ্বর এত স্বপ্প 
সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া শেষ করিল। 

যকালে দর্শন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন "দেশে যাইলে 
অনেকের সহিত বিচার হইত, সকলেই তাহার সহিত বিচারে সন্তপ্ট 
হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতেন। একদা বীরসিংহ গ্রামের 
কৃষ্চন্ত্র বিশ্বাস সমারোহপুর্ধক মাতৃশ্রাদ্ধ করেন, তিনি দাদার 
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(নিকট শরাদ্ধে ভট্টাচার্ঘা নিমন্ত্রণ জন্য সংস্কত কবি! প্রস্তুত করাইয়া 
 লয়েন, শ্াদ্ধের দিন নানাস্থান হইতে পণ্তিতমগ্ডলী আসিয়াছিলেন। কে 
এরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন জানিবার জন্য পণ্ডিতগণ ব্যগ্র হইলেন। 
র পরে অগ্রজকে এর কবিতা-রচয়িতা জানিয়া সকলে তাহার সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হন। অবশেষে কুরাণ গ্রামনিবাসী ন্ুবিখ্যাত 
দর্শনশাস্ত্রবেত্তা রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন ন্যাযগ্রন্থের 
৷ বিচার হয়, বিচারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় হয় ইহা শুনিয়া, 
 পিতৃদেব তর্কপিগ্ঠান্তের পদরজঃ লইয়! দাদার মন্তকে দেন। পিতদের 
অনেক স্তবস্তরতি করিয়া তর্কসিদ্ধান্তকে সান্তনা করেন, তর্কসিদ্ধান্ত 
মহাশয় বিচারে পরাজিত হইয়া, পিতদেবকে বলেন যে, "তোমার পুজর 
: ঈশ্বর যেরূপ কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্ শিক্ষা করিয়াছে, এরূপ 
 বঙ্গদেশের মপ্যে কেহই শিক্ষা করিতে পারেন না; উত্তরকালেও ঘে, 
অপর কেহ শিক্ষা করিতে পারিবেন, এন্ধপ আশা করা যাইতে পারে 
_না। ঈশ্বরের প্রতি সরগ্গতীর কৃগাদৃষ্টি হইয়াছে, নচেৎ এই অঙ্গ 
বয়মে এত শাস্ত্র কেমন করিয়া শিক্ষা করিয়াছে 1 কোন কোন 
পণ্ডিত অর্্সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, ঈশ্বরের পিতামহ বহুকাল 
তীর্ঘক্ষেত্রে তগন্তা করিতেছিলেন, স্বপ্ন দেখিয়া দেশে আসিয়া ঈশ্বর 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জিন্ররায় কি মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, জন্য 
দৈবশক্তিবলে সমস্ত শানে পারদর্শী হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত 
বলিতেন যে, ঈশ্বরের মাতামহ শবসাধন করেন, তাহার আশীর্বাদ 
প্রতাবেই এত অল্প বয়সে এরূপ পণ্ডিত হইয়াছে । 

যৎকালে অগ্রজ ন্যাপ়শাস্্বের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে 
ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন গীড়িত 
হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় দাদাকে উপযুক্ত পণ্ডিত 
বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া, ২ মাসের জন্য অগ্রজকে প্রতিনিধি পদে 
নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিধুক্ত থাকিয়া ৪০২ টাকা প্রাপ্ত 
হন, সেই টাকা পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন, এই. টাকায় 
পিকৃত্য ষ্পাদনার্থে গয্াধাম প্রভৃতি তীর্ঘপর্্টটনে যাত্রা কর্ুন। 
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ছেলেমান্ুষ পিতাকে তীর্দক্ষেত্র যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই বথায় 
আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আহ্নাদিত হইলেন । 

পিতৃদেৰ তৎকালে কলিকাতা যোড়াশশাকো৷ নিবাধী বাবু রামহুন্দর 
মরিকের আফিসে চাকরি করিতেন, রাম সুন্দর মল্লিক অতি ধার্মিক লোক 
ছিলেন, তথাপি তিনি পিতৃদেবকে শী অময় তীর্থ পর্যটনে যাইতে 
নিষেধ করেন, সেই জন্ত পিতা তাহার অবাধ্য হইয়া যাইতে সাহস 
করেন না, এজন্য দাদা বাবু রাঁমহ্ন্দর মল্লিকের বাটী যাইয়া, 
যাহাতে পিতা গয়! যাইতে পারেন, রামস্থদর বাবুকে এরূপ ধর্মমবিষয়ক 
উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ রামনুন্দর বাবু ছেলেমানুষের প্রমুখাৎ 
নানাপ্রকার হিতগর্ত উপদেশ শুনিয়া পরম আহ্বাদিত হন, এবং 
পিতৃদেবের গয়াযাত্রার বিষয়ে আর নিবারণ করিতে গারিলেন ন]। 
তখন রেলের পথ হয় নাই। পিতৃদেব পদত্রজেই প্রস্থান করেন। 

শী মময় মার্শেল সাহেব সংশ্কত কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ 
করিলেন এ পদে কলিকাঁতার ছোট আদালতের জজ বাবু বসময় 
দত্ত মহাশয় নিযুক্ত হইলেন। তংকালে ইহার তুল্য বাঙ্গালীর 
মধ্যে আর কাহারও অধিক বেতন ছিল না। দত্ত বাবু যদিও 
সংস্থত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তথাপি রাজকীয় ব্যক্তিগণ ইহার হস্তেই 
জংস্কৃত বিদ্যালয়ের গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মধুনদন 
তর্কালঙ্কার ইহার আসিষ্টান্ট সেক্রেটারি ছিলেন। কলেজের তৃতীয় 
বার্ষিক পরীক্ষার সময় দত্ত মহাশয় অগ্বীধ রাজার তগস্তা সংক্রান্ত 

কতিপয় কথা লিথিয়! পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে বলিয়া দেন, এই বিষয়ের 
শ্লোক রচনা! কর। অগ্রজের উক্ত বিষয়ের রচনা উদ্ধৃত করিলাম না। 
যে হেতু তাহার মস্ক ত রচনা নামক পুন্তকে সমস্ত মুদ্রিত হইয়াছে। 

এ সময়ে কলেজে নিয় শ্রেণীর বালকগণকে একঘন্ট কাল ভূগোল ও 
অস্ক শিক্ষা দেওয়া হইত, আর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকেও একঘণ্টা কাল 
আইন শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষ। দিবার জন্য বাবু নবগোগাল চক্রবর্তী 
মহাশয় নিধুক্ত হইয়াছিলেন। দাদা তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় দর্শন শান্ত 
সর্দপ্রধান হইয়াছিলেন, জন সায় ১০০২ টাকা, কথিতা রচনীয় ১*২ 
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টাকা, ক্লাশের মধ্যে হস্তাক্ষর সর্ধোৎকৃষ্ট হইয়াছিল একারণ লেখার 
পুরস্কার ৮২ টাকা, আইনের,পরীক্ষায় র্ধপ্রধান হইয়াছিলেন তজ্ন্ত পঁচিশ 
টাকা একুনে ২৩৩২ টাকা পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। পরে পিতৃদেব 
তীর্ঘপর্ধ্যটন করিয়া জলপথে কলিকাতায় সমুপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব 
মহাশয় পুরস্কারের সমস্ত টাকা পাইয়া পরম আহলাদিত হইলেন। 
কাব্যশান্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্বালঙ্কার মহাশয় ন্যায় ও 
স্বৃতির ক্লাশের ছাত্রদ্িগকে মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা, করিতে দিতেন। 
অনেকেই তাহার সমক্ষে বসিয়। কবিতা রচনা করিতেন, অগ্রজ মহাশয় 
তদনুসারে কবিত] রচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। বার্ষিক পরীক্ষায় 
রচনার পারিতোধিক প্রাইবার পর, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বলিলেন, আর 
আমি তোমার কোন ওজর শুনিব না। অদ্য তোমায় কবিতা রচন! 
করিতেই হইবেক। এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতে নিতান্ত 
অনিচ্ছাপূর্ধবক কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
গোপালায় নমোহস্ব মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়া তর্কালঙ্কার 

মহাশয় সকলকে গ্লোক রচনীয় নিযুক্ত করিলেন। দাদ! পরিহাস করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব। এক 
গোপাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন; আ'র এক গোপাল বহু 
কাল পুর্বে বৃন্দাবনে লীল! করিয়া! অস্তহিত হইয়াছেন। এ উভয়ের 
মধ্যে কাহার বর্ণনা আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পুজ্যপাদ 
তর্কালস্কার মহাশয় অগ্রজ মহাশয়ের এই কৌতুককর জিজ্ঞাসা বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, বৃন্দাধনের গোপালের বর্ণনা কর, অগ্রজ &ঁ 
বিষয়ে পাঁচটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্লোক 
পাঁচটি দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। সেই পাঁচটি প্লোক এই--. 

“্যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে। 

ননগোগালবালায় গোপালায় নমোহম্য মে ॥ ১ 

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিনীকুলচারিণে। | 

বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥২ 

ধৃতপীতছুকলায় বন্মালাবিলামিনে। 
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গোপস্তীপ্রেমলোলায় গোঁপালায় নমোহস্ত মে ॥ ৩ 
 বৃষ্িবংশবতৎশীয় কংসধ্বংসবিধায়িনে | 
দৈতেয়কুলকালাধ় গোপালায় নমোহত্া মে ॥ ৪ 
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বগৈকদায়িনে । 
জগন্তাগকুলালায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ৫ 

অগ্রজ চারি বংসর দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া ষড়দর্শনে 
বিশেষ বুৎ্গন্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয্বনারায়ণ তর্বপঞ্চানন মহাশত়্ 
মধ্যে মধ্যে বলিতেন, ঈশ্বরের ন্যায় বুদ্ধিমান আমার দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই। ইহাকে পড়াইবার জন্ত দর্শনশান্ত্রে আমায় বিশেষরূ দুটি 
রাখিতে হইয়াছিল জুতরাঁৎ দর্শনে যে আমার বিশেষর্ূপ অধিকার 
জন্সিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পড়াইবার সময় এরূপ বোধ হইত 
যেন কত কাল পূর্ন বিদ্যাসাগরের এ সকল শাস্ত্রে বিশিষ্টরপ অধিকার 
ছিল। নচেৎ চারি বৎসরের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে এরূপ কাহারও অধিকার 
হইতে পারে না। 

ও সমন বড়বাজারের বাবু জগদ,ভ সিংহের যে বাটিতে আমাদের 
বাসা ছিল, তাঁহার অবস্থার অত্যন্ত খর্নতা প্রমুক্ত ৪ বাঁটির সদরের 
মস্ত গৃহ তনস্থকদাস হিন্দৃস্থানীকে ভাড়া বিলি কর! হইয়াছিল। 
অন্তঃপুরস্থ নিয় গৃহে সিংহবাবু আমাদের বাসা অবধারিত করিয়া দেন। 
নিম্ন গৃহে অবশ্থিতি প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয় পীড়িত হইলেন। চিকিৎ- 
অকগণ পিতৃদেবকে বলিলেন, কলিকাতায় নিয়গৃহে বিশেষতঃ বড়বাজারে, 
অবশ্থিতি করা রোগীর পক্ষে কদাপি উচিত হয় না। নিম্ন গৃহে 
শয়ন প্রহুক্ত বিদ্যাসাগর ,মহাশয় ইতঃপুর্কে একবার বিষম রোগাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। নেক কষ্টে আরোগ্যলাভ করেন। তথাপি আপনারা 
ওরূপ গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ওরূপ গৃহে শয়ন করিলে নিশ্চয়ই 
মৃত্যুমুখে নিপতিত হুইবেন। রাত্রিতে সমস্ত শয্যা যেমন জলসিক্ত 
বোধ হইয়া থাকে) অতএব যত শীন্র গারেন, এই গৃহ পরিত্যাগ 
করুন। ইত্যাদি নানা কারণে বড়বাজারের বাসা পরিত্যাগ পূর্বক 
বহুবাজারের পঞ্চাননতলায় আননচন্ত্র সেনের বাটীতে বাসা স্থির 
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হইল। সেই বাটীর মধ্যে স্বতন্ত্র গৃহে দেশস্থ বিশ্বস্তর ঘোষ ও 
ঘশোদানন্দন ঘোষ প্রভৃতি অবন্থিত্তি করিতেন। দেশশ্ছ লোক সহ 
একত্র এক বাটীতে অবস্থিতি করায় বিশেষ সুবিধা বোধ হইয়াছিল । 
ইহার কিয়দ্িবম পরে, আশ্বিন মাষে, অগ্রজ মহাশয় অহুস্থতা নিবন্ধন 
দেশে প্রস্থান করেন মধৃহদ্বন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের এসিট্টাণ্ট 
মেক্রেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেরেস্তাদার পণ্ডিত অর্থাঞ 
প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কার্তিক মাসে তর্কালগ্কারের 
মৃত্যু হইল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ঁ পদ প্রাপ্ত্যভিলাষে অনে- 
কেই মার্শেল সাহেবের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। বহুবাজারের 
মলম্া নিবাসী বাবু কালিদাস দত্ত মহাশয়, অপর এক পণ্ডিতকে এ পদ 
দেওয়াইবার আশয়ে মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিতে যান। আঁহেৰ 
বলেন, সংস্কিত কলেজের এক ছাত্র, তাহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র, তাহাকে এই 
কর্ম দিবার মানস করিয়াছি। আমি যৎকালে অংস্ক'ত কলেজের 
অধ্যক্ষতা কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় হইতে বিশিষ্টরূপ অবগত 
আছি যে, ঈশ্বর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সংস্কত ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছেন। আাহেবের প্রমুখাৎ ইহা! শ্রবণ করিয়া কালিদাস 
বাবু বলেন, তিনি আমার আত্বীয় লোক, তিনি এ পদ গাইলে 
আমি পরম আহ্কাদিত হুইব। ইহা বলিয়া কালিদাস বাবু প্রস্থান 
করেন। অনন্তর, মার্শেল সাহেব জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে ডাকাইয়। 
বলেন, তোমার ক্লামের ছাত্র ঈশ্বর কোথায়। আমি তাহাকে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের প্রধান পঙ্ডতের কর্ম দিব মানস করিঘ্নাছি। কিন্ত 
ঈশ্বর নিতাস্ত ছেলে মাস্্য। গবর্ণমেণ্ট ছেলে মানুষ দেখিলে এ পদ 
তাহাকে দেন কি না সনেহ। ইহা শুনিয়া তর্ক্পঞ্চানন মহাশক্ন 
বলেন ঈশ্বর ২২ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজের ল কমিটির পরীক্ষায় 
উত্বীর্ঘ হইবার পর, এক বৎসর বেদাত্ত শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, 
তৎ্পরে দর্শন শ্রেণীতে প্রায় ৪ বৎসর সমগ্র দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের বয়স এক্ষণে ২৭ বৎসর অতীত হইয়াছে । 
ছতরাং সাহেব আর কম বয়মের আপত্তি করিতে পারেন নাই। 
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নচেৎ কম বয়সে এ পদ পাইবার কোন আশা ছিল না। সাহেব বত" 
কালে সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত ছিলেন, মেই সমর 
হইতে অগ্রজের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তজ্জন্ত তিনি 
বছুবাজার মলঙ্ন। নিবাসী বাবু রাজেন্্র দত্ত মহাশয় দ্বারা আমাদের 
বাসায় & স্বাদ পাঠাইয়াছিলেন। এ সময়ে অগ্রজ দেশে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। পিতৃদ্দেব রাজেন্দ্র বাবুর প্রমুখাৎ এ সম্ধাদ প্রার্থি 
মাত্রেই দেশে গমন পূর্ব্বক অগ্রজকে সমভিব্যাহারে করিয়া! কলিকাতায় 
পঁছছিলেন। পরদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের 
গদ্প্রাপ্ত্যাভিলাষে আবেদন পত্র মার্শেল সাহেবের নিকট প্রেরিত 
হয় ওগবর্মমেন্ট মার্শেল সাহেবের রিপোর্টে সম্মতি দান করেন । 


গর 


চাকরি। 


ইং ১৮৪১ ঃ আবে ভিসেম্বর মাসে অগ্রজ মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
হুইলেন। সিবিলিয়ানগণ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া, প্রথ- 
মৃতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া 
পরীক্ষোত্বীর্ণ হইলে জেলায় জেলায় বিচার কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতেন। 
খিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না! পারিতেন, তিনি পুনর্ব্বার পরীক্ষা 
দিতেন, তাহাতেও উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ত্বদেশে অর্থাৎ বিলাঁত 
ফিরিয়া যাইতে হইত। সিবিলিয়ানদের মামিক পরীক্ষার কাগজ 
অগ্রজকে সংশোধন করিতে হইত। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব যখন 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, এ সময়ে দাদাকে অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন এবং ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত বলিয়! বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন; তজ্জন্ত অগ্রঞ্জের 
নিকট মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, কুমারস্ভব, শহুত্তলা, উত্তরচরিত, 
বিক্রমোর্ধশী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। 


চাকরি | ৫১ 


ভৎকাঁলে অগ্রজ সামান্ত রূপ ইংরাজী জানিতেন। একারণ মার্শেল 
সাহেব বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র ! তোমাকে রীতিমত ইতরাজী ও হিন্দীভাষা 
শিধিতে হইবে। যেহেতু মাসে মাসে সিবিলিয়ান বিদ্যার্থা ছাত্রদের 
পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া দোষ গুণ বিবেচন1! করিতে হইবে। সুতরাং 
বিদ্যাসাগর কয়েক মাস প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত এক হিন্দৃস্থানী পণ্ডিতকে 
মাসিক ১০২ টাকা বেতন দিয়া হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন। তাহাতে হিন্দী 
পরীক্ষার কার্ধ্য তাহার দ্বারা! হচাকরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল। 
তৎকালে তাঁলতল! নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
হেয়ার সাহেবের স্কুলের দ্বিতীয্ব মাষ্টার ছিলেন। তিনি সর্বদা বৈকালে 
২।৩ ঘণ্টা! আমাদের বাসায় অবস্থিতি করিয্বা নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক 
ও হিতগর্ত গল্প করিতেন, এ সময় ছুর্গীচরণ বাবুর মৃত গুবিজ্ঞ লৌক অতি 
বিরল ছিল। তিনি অগ্রজের পরম বন্ধু ছিলেন। প্রথমতঃ দুর্গাচরণ 
বাবুই স্বযুৎ দাদাকে ইতরাঁজী ভাষা শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিছু দিন পরে তাহার ছাত্র বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের উপর 
ইতরাজী পড়াইবার ভারার্পণ করেন। নীলমাধব বাবু সামান্ত দিন 
শিক্ষা দেন। অনন্তর তৎকালীন হিন্দুকলেজের ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ 
গপ্তকে মাসিক ১৫২ টাকা বেতন দিয়া অগ্রজ প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে 
বেলা নয়টা পর্যস্ত ইতরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে কিছু 
দিন অতীত হইলে সিবিলিয়ানগণের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে যেবূপ 
ইংরাজী ভাষা অবগত হওয়া আবশ্তক সেইরূপ শিক্ষা হইল। 
পিতৃদেৰ তৎ্কাল পর্যন্ত সামান্ত বেতনের কর্ম করিতেন। অগ্রজ 
মহাশয় অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া পিতৃদ্দেবকে কর্ম হইতে অবসর 
লইয়া দেশে অবস্থিত্ি করিবার জন্য অনুরোধ করেনখ। কিন্ত, পিতৃদেব 
কর্মু ত্যাগ করিয়! পুত্রের অধীনে সংসারের ও অপর পুত্রগণের লেখা 
পড়ার ব্যয় নির্ববাহ করায় অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন । অনেক বাদানু- 
বাদের পর জ্যেষ্ঠাগ্রজের সবিশেষ অনুরোধে পড়িয়া সম্মত হইলেন। 
কর্ম পরিত্যাগ সময়ে তাহার মনিব পিতৃদেবকে উপদেশ দেন যে, 
ছেলে মানুষের কথায় উপস্থিত কর্ম ত্যাগ কর! বিখেয় নহে, পরাধীন 
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হওয়া উচিত নয়। যখন অসমর্থ হইবে, তখন এ ছেলে উচ্ছৃঙ্খল 
হইয়। যদি তোমার সাহায্য না করে, তখন কি পুনরায় চাকরি করিতে 
আমিবে? পিতৃদ্দেব তাহাকে বলেন যে, আমার পুত্র সাক্ষাৎ 
যুধিষ্িরের মত ধর্মশীল এবং আমায় দেবতুল্য জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
করিয়া থাকে । তাহার কথা অবহেলন করিতে পারিব ন।। যদি তাহাকে 
অধার্ষ্িক ও দুশ্চরিত্র জানিতাম, তাহা হইলে কখনই কর্ম ত্যাগ করি- 
তাম না। তদবধি মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ, অগ্রজ পিতৃদেবকে প্রতি 
মাসের প্রথমেই ২০২ টাকা! প্রেরণ করিতেন। অবশিষ্ট ৩০২ টাকায় 
কথ্চিং বাসার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ততকালে বাসায় আমরা তিন 
সহোদর, ছুই জন পিতৃব্য পুত্র, পিতৃস্বমেয় ছুই জন, মাতৃস্বসেয় এক 
জন, পৈত্রিক অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত, এই নয় জন বামায় 
অবস্থিতি করিতাম। বাসাগ্ম পাচক ব্রাক্ষণ ছিল না, সকলকেই 
পর্ধ্যায়ক্রমে পাকাদ্ি কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইত। অগ্রজও 
গর্ধ্যায়ক্রমে পাকাদ্ধি কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। যে বাটীতে বাসা ছিল 
তাহাতে সকলের অম্পশ্ট না হওয়ায় বাবু রাজকৃষ্ণ বন্যোপাধ্যার মহাশয়- 
দ্বের প্চাননতলাম্থ বৈঠকথান! বাটাতে বাসা হইল। 

ওঁ বংসর ভাদ্র মাসে মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র 
ও সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের এস্কলার্শিপের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই 
বসর হইতে এই নূতন পরীক্ষায় নৃতন প্রথা এডুকেঘন কোউনসেল 
হইতে আদর্শ হয়। সংহেব স্বয়ং সংস্কৃত ভাষা ভালরূপ জানিতেন 
না, হতরাং তাহার পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সমস্ত প্রশ্ন প্রস্তত 
করিতে হইত। কাব্য ও অলম্কারের ক্লাশ জুনিয়র; এ ছুই ক্লাসের জন্য, 
কাব্যের ও বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের, 
এবং ব্যাকরণের ও লীলাবতীর প্রশ্ন 'প্রস্ত করেন। সিনিয়র ক্লাশের 
জন্য দর্শন, বেদান্ত, স্মৃতি, সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা, বীজগণিতের অঙ্ক 
গ্রভৃতির প্রশ্ন প্রস্তত করিয়া গোপনে মুদ্রিত করান, আর কোন কোন 
বিষদ্বের প্রশ্ন শ্বহত্তে লিখিয়া দেন। পরীক্ষার কার্ধ্যপ্রণালী দেখিয়া 
সকলেই মার্শেল সাহেব ও অগ্রজের ভুয়নী প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
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[ঘর ূর্র্বৎমর উপযুক্ত পরীক্ষকের অভাবে মকলই অসম্থত প্রশ্ন 
হইয়াছিল। তজ্জন্ত কোন ছাত্রেই এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হন নাই। 

ফোর্ট উইপিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইবার পর ইংনাজী ভাষাতে 
কৃতবিদ্য অনেক লোক অর্থাৎ বাবু শ্টামাচরণ সরকার, বাবু রামরতন 
মুখোপাধ্যাত্ব প্রভৃতি অগ্রজের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন মানসে বাসায় 
আসিতেন। তৎকালে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের স্থথি হয় নাই, সংস্কৃত 
ভাষা শিখিতে হইলে অগ্রে মুগ্ধবোধ বা অন্য কোন ব্যাকরণ পড়িতে 
হইত, সুতরাং অগ্রে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। ব্যাকরণ শিখাবার 
এমন কৌশল জানিতেন যে, একবতসরের মধ্যেই অনেকে ব্যাকরণ সমাণ্ড 
করিয়া কাব্য অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইতেন। এ কারণ ক্রমশঃ, প্রাতে 
ও সায়ং কালে অনেক বিষম্ী লোক সংস্কত শিখিবার মানছে আমাদের 
বাসায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমশঃ 
বাসায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিজে ইংরাজী পড়া করিতেন, 
তথাপি অপর যে কল লোক সংস্কত শিক্ষা করিতে আসিতেন, 
তাহাদের প্রতি কখনও ক্ষণকালের জন্তও বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন 
না। তিনি বাল্যকাল হইতে জ্ঞানদান কাধ্যে কখন পরাজ্ুখ ছিলেন 
না। যেসকল লেক সর্দ্বদাা বাসায় আসিতেন, তাহারা পরস্পর মনে 
করিতেন যে, বিদ্যামাগরের আমরাই পরম বন্ধু ও আত্মীয়। কিন্ত 
আমরা দেখিতাম, কি আত্মীয় কিশক্র তিনি সকলের প্রতি সমভাৰ 
প্রকাশ করিতেন। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইবার 'অধ্যবহিত পরে, তত্ববোধিনী 
সভার বিখ্যাত লেখক বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উক্ত 
সভায় যে সকল প্রবন্ধ প্রচার হইবে তাহ? অগ্রজ মহাশয়ের নিকট 
পাঠ করিয়া শুনাইতেন। এবং অগ্রজ মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে 
অনেক স্থল পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইত। তাহার রচিত বাহ বন্থার 
সহিত মানবপ্রকৃতির অম্বন্ধ বিচার নামক পুস্তক যংকালে ইংরাজী 
হইতে বন্গভাষায় অনুবাদিত হয়, তৎকালে তিনি, ঁ পুস্তক আদ্যোপান্ত 
অগ্র্থ মহাশয়ের নিকট এরূপ দেখাইয়া লইয়াছিলেন, এবং যে সকল 
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ছুরূহ শব্দ বান্গালায় লিখিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নৃতন প্রণা- 
লীতে তীহার দ্বারা রচনা করাইয়া লইয্বাছিলেন। ফলতঃ বাহা বস্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির অম্বন্থ বিচার পুস্তক যে সকলের আদরের বস্ত 
হইয়াছে তাহ! বিদ্যাপাগর মহাশয়ের সংশোধন প্রণালীর ফল, সকলেই 
মুক্তকণ্ঠে ইহ! স্বীকার করেন। তিনি আদ্যোপান্ত মংশোধন করিয়া না 
দিলে অক্ষয় বাবুর পুস্তক সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। 
এতদ্যতীত অক্ষয় বাবুর অন্তান্ত কয়েক খানি পুস্তকও তিনি দ্বেখিয়া- 
দিয়া ছিলেন। অগ্রজ মহাশয় সর্বাগ্রে মহাভারতের বাঙ্গাল! অনুবাদ 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। ততকালে তত্ববোধিনীর সভ্যগণের অন্থু- 
রোধবশবন্তাঁ হইয়া তথাকার তত্বীবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু 
দিন পরেই কৌন বিশেষ কারণে তত্ববোধিনীর সংঅব এক বারে 
পরিত্যাগ করেন । 

আমাদের তৎকালীন বাঁার সম্মুখে ৬হ্দয়রাম বন্য্োপাঁধ্যায়ের 
বাটী ছিল। ইহার পৌত্র বাবু রাজকৃ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দ 
কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অন্সবয়সেই ইংরাজী পড়া পরিত্যাগ 
পূর্বক নিরর্থক বাঁটীতে বিঘা থাকিতেন। তিনি নিত্যই দ্বেখিতেন ষে, 
অনেকে ইতরাজী শিক্ষা করিয়া বিষয় কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও অগ্রজের 
নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন; এজন্য তিনিও, তাহার নিকট মুগ্ধ- 
বোঁধব্যাকরণ শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে রাজকৃষ্ণ বাবু 
কিছুমাত্র ব্যাকরণ অবগত ছিলেন না। তিনি দিবারাত্র পরিএ্রম লহ- 
কারে অগ্রজের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ছয় মাসের মধ্যে 
সমাপ্ত করেন। এজন্য সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ আশ্চর্ধ্যা- 
বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া! এত 
শীস্্ ব্যাকরণ সমাপ্ত করাইলেন। পত্তিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব কলেজে 
অধ্যয়ন, সমাপ্ত করিয়া চাকরী না হওয়া প্রঘুক্ত অগ্রজ মহাশয়ের 
বাসায় মধ্যে মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। দাদাও তাহাকে সহোদরের 
্ায় স্েহ কুরিতেন। এ ষময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল 
পড়াইবার জন্ত -৪*২ টাকা বেতনের একটা পণ্ডিতের পদ শৃন্ত হইলে, 
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অগ্রজ মার্শেল সাঁহেবকে বলিয়| তাহার বাল্যকালের পরমবন্ধু মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিয়। দবেন। ইতিপূর্ব্ণে মদনমোহন তর্কালস্কার 
কলিকাতায় বাগ্গালা পাঠশালায় মামিক ১৫২ টাকা বেতনের শিক্ষকতা 
কাধ্ধ্ে নিযুক্ত ছিলেন, তৎ্পরে বারামতে মাসিক ২০২ টাকা বেতনের 
কর্ণ করিতেন। ইহার কিছু দ্িনপরে মাদরাসা কলেজের ৪০২ টাকা 
বেতনের একটী পর্ডিতের পদ শুন্ত হইলে, সাহেবকে অনুরোধ করিয়া 
অগ্রজ মহাশক্ন, তাহার সহাধ্যাযী যুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকে এ পদে 
প্রবৃত্ত করিয়া! দেন। 

এই অময়ে লর্ড হার্ডিগর বাহাছ্বর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের 
পদ প্রাপ্ত হইয়া আইসেন। উক্ত মহাত্মা এক সময় কলেজ পরিদর্শন জন্য 
আগমন করিয়া কথ! প্রগঙ্গে অবগত হইঙ্েন যে, সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রগণ ইতরাজী অধ্যয়ন করে না, একারণ ভাল কর্ম্ম পায় না। প্রতি 
জেলায় যে এক জন করিয়া জজপঠিত ছিল ভাহাও সন্প্রতি এবলিশ 
হইয়াছে। একারণ সংস্ক.ত কলেজের ছাত্রসংখ্যা অল্প। সাহেব সংস্কত 
কলেজের বিদ্যার্থিগণের উৎসাহ বর্দনার্থ বঙ্গদেশে একশত একটী 
বাঙ্গালাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। গ্বর্ণমেন্ট সকল বিদ্যালয়ের পণ্ডি- 
তের পরীক্ষার ভার মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয় 
উক্ত সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন সাহেব বাঙ্গাল| ভাল জানিতেন না, একা- 
রণ দাদা উহাদের পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন । 
তৎকালে অন্ত কোন বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না। পুরুষ পরীক্ষা, জ্ঞানপ্রদীপ 
হিতোপদেশর বাঙ্গালা, অনদামগল প্রতৃতি পুস্তকের পরীক্ষা হয়। 
লীলাবতীর অস্ক ও ভূগোল পরীক্ষা যাহারা উত্তীর্ণ ,হইবে সেই অকল 
পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা আবশ্তক, একারণ তিনি তৎকালে ভাল পণ্ডিত 
নির্বাচন করিয়! দেন; তজ্জন্ত কত পঙ্ডিত যে বাসায় আসিতেন, তাহ! 
ব্যক্ত করা বাহুল্য। সংস্কৃত কলেজে অনেক মহামান্ত প্ডিত থাকাতেও 
সাহেব তীহাকে যে পরীক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া দেন, ইহাতে সাধারণ 
লোকে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে 
অনেকে মনে মনে ঈর্ধ্যা করিয়া বলেন যে, আমরা বিদ্যমান ধাকিতেও 
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সাহেব ঈশ্বরকে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের পরীগ্ষক নিষুক্ত করিলেন। তিনি 
নিরপেক্ষভাবে লোক নির্বাচন করায় তাহার বিশিষ্টরূপ হ্খ্যাতি হুইয়া- 
ছিল। অন্যপি হা়িগ্রর বাহাদুরের কীর্তিস্তত্তস্করূপ বাঙ্গাল স্কুল 
কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

হস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্ক" 
বাগীশ মহাশয় তাহার পুত্র গোবিন্দচন্ত্র শিরোমণি অপেক্ষা অগ্রজ মহা" 
শয়কে ভাল বাঁসিতেন। যখন যাহ! আবগ্তক হইত, তিনি তাহ! দাদাকে 
বলিতেন। শ্রবণমাত্রেই তিনি তাহার আজ্ঞানুবন্তী হইয়! মে কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেন। অন্কুমান হয় ইৎ ১৮৪৩ সালে ন্যৈ্ঠমাসের শেষে গন্ধা- 
ধর তর্কবাগীশ মহাশয় বিষম বিহ্চিকারোগাক্রান্ত হইলেন এবং অবিলম্বে 
তাহার শৌচ প্রতাব বন্ধ হইয়। যাতনা হইতে লাগিল। অগ্রত্য। তাহার 
প্রিয় ছাত্র বিদ্যামাগরর মহাশয়কে আহ্বান করেন। ইহা শ্রবণমাত্রই 
তিনি অত্যন্ত বিষ বনে ভ্রতবেগে তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তার বাবু 
নবীনচন্ত্র মিত্র ও তালতল] নিবাসী ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়দের বাটী যাইয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের বাটাতে গমন করেন। তিনি তিন দ্দিবস অনন্তকন্মী ও অনন্ত- 
মনা হইয়া পীড়িত উক্ত পণ্ডিতের চিকিৎসা করাইলেন। তাহাতে 
তর্কবাগীশ প্রথমতঃ আর্বোগ্যলাত করেন, পরে হঠাৎ এক দিবস প্রাণ- 
ত্যাগ হয়। কয়েক দিব অগ্রজ মহাশয় শ্বহস্তে তাহার মলমুত্রাদি 
পরিদ্ার করেন। তাহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া! চিকিৎসকগরণ কয়েক 
দিবসের ভিজীটের টাকা গ্রহণ করেন নাই। উক্ত কয়েক দিবসের ওষধের 
মূল্য অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং প্রদ্ধান করেন। বাল্যকালের শিক্ষকের 
প্রতি তাহার এপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া সংস্কৃত কলেছ্ের অধ্যাপক ও 
ছাত্রগণ তাহার বথেষ্ট প্রশংসা করিতে লানিলেন। এবং সকলে এক- 
বাক্যে বলেন যে, তর্কবাশীশের পুত্র ও কন্তা এ সময়ে নিকটে উপস্থিত 
নাই; আনেক ছাত্র বিদ্যযান রহিয়াছেন, কিন্ত কেহই ঈশ্বরের মত তদ্ি- 
পুর্ব স্বছস্তে বিষ্ঠা মুক্ত করিতে পারে নাই। অতঃপর অপর যে কোন 
াত্বীয় বন্ধুর পীড়। হইত, তিনি বিনা ভিজীটে ডাক্তার পাইবার 
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জন্য অগ্রজকে জানাইতেন। তিনিও কি আত্মীয় কি অনাস্্ীয় কাহারও 
পীড়ার সম্বাদ পাইলে ডাক্তার দুর্মাচরণ বাবুকে লইয়া সেই রোগীর ভবনে 
যাইতেন। যে রোগীর কোন অতিষ্ভাবক নাই জানিতে পারিতেন, 
তাহার বাঁটী যাইয়া সকল অভাব পুরণ করিতেন। তিনি তৎকালে 
বামান্থিত ভ্রাতা! ও অন্তান্ত আত্বীয়দিগকে & সকল রোগীর শুজীযার জন্ত 
পাঠাইতেন ; একারণ অনেকেই বলিত, ঈশ্বরের মত দয়ালু ও ধর্মশী 
লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। 

ইহার কিছু দিন পরে দর্শনশান্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপর্াননের 
নারীকেলডাঙ্গাস্থ ভবনে, তাহার ভাগিনেয় ঈশানচন্ত্র ভট্টাচার্য্যের 
ওলাউঠ। হয়। তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভাগিনেয়কে ভয়ে বাটীর বাহিরে 
সামান্ত এক স্থানে রাখিয়াছেন, চিকিৎসা করান হয় নাই, মৃত্যুর 
আশঙ্কায় শয্যা দেন নাই, দরমার উপর রোগীকে শয়ান রাখা 
হইয়াছে, অগ্রজ মহাশয় এই সম্বাদ পাইয়া ডাজার বাবু ছুর্মাচরণ 
বন্য্যোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে করিয়া নারীকেলডাঙ্গায় ভট্টাচার্যের 
ভবনে উপস্থিত হুইয়! চিকিতস! করাইতে প্রবৃত্ত হন। প্র রাত্রিতে 
দীনবন্ধু স্তায়রত্ব মধ্যম সহোদরকে বহুবাজারে পাঠাইয়া বালীশ তোষক 
মাছুর প্রস্ৃতি আনাইয়াছিলেন। নিশীথ সময়ে মুটে না পাওয়ায় 
মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু স্তায়রত্ব স্বয়ং প্রায় দেড়ক্রোশ পথ উক্ত শয্যা 
মাথায় করিয| লইয়া যান। রোগীকে ভাল শয্যায় শয়ন করান হয়, এবং 
রোগীর গাত্রের মলমূত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দেন। 
রোগী সম্পূর্ণরপ আরোগ্য লাভ করিলে, বাসায় গমন বেন। তর্ক" 
পঞ্চাননের ভাগিনেয় বিষম বিহ্ৃচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন, "কিন্ত তর্ক- 
পঞ্চানন বা তাহার শিগমত্তানিগকে ভয়ে রোগীর দ্বিসীমাযঞগমন্‌ 
করিতে দেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বছবাজার হইতে ডাকার, 
ও শত্যা সহিত তথায় যাইয়া চিকিৎসা করাইলেন। তদদর্শনে অনেকে 
আশ্চর্ঘযাবিত হুইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজের 
তৎকালীন সর্বপ্রধান ছাত্র প্রিদ্ননাথ ভট্টাচার্যের মধ্যম সহোদর ও 
কনিষ্ট সহোদর বিহ্চিকারোগগ্রস্ত হয়েন, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অগ্রজ 
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মহাশয়, হুর্দাচরণ বাবু প্রভৃতি ভাক্তারগণনকে লইয়া চিকিৎসা! করান। 
হুচিকিৎসায় প্রিয্ননাথের মধ্যম সহোদর দীনবন্ু আরোগ্যলাভ করেল, 
দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাহার সর্বকনিষ্ঠ কালনামক ত্রাতা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। 

এ সময় বছবাজারস্থু বাসাবাটার এক পার্থ্ে মোক্তার বৈদ্য নাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের এক ভৃত্যের ওলাউঠা হয়। মোক্তার বাবু চাকরের হাত 
ধরিয়া উপর হইতে নামাইয়া পথে শোত্বাইয়া রাখেন। অগ্রজ তাহাকে 
ভূমিতে পতিত দেখিয়া, অনেক ছুঃখ প্রকাশ পূর্বক নিজ বাসায় লইয়] 
গিয়া, আপন শধ্যায় শয়ন করাইলেন, এবং অবিলম্বে ডাক্তার আনাইয়। 
চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পাঁচ সাত দিন চিকিৎসা ও শশ্রাযাস়্ 
রোগী মশ্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করে। 

ও সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক অনাধ পীড়িত লোকের চিকিৎ* 
সাদি কার্যে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সকলেই বিদ্যাসাগরের 
এরূপ দয়া দেখিয়! বলিত, ইনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ অবতার বিশেষ। 
এইরূপ কত রোগীর প্রতি অগ্রজ দয়! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃতি 
ভয়ে এক্ষণে লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম। এই অময় জংস্কৃত কলেজের 
ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ মাসিক ৯০২ টাক! 
ও তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঞ্জাঁধর তর্কবাগীশ মামিক ৫*২ টাক! বেতনে 
কশ্ধব করিতেন। ইহাদের উনের মৃত্যু হইলে এডুকেশন কৌন্সেলের 
সেক্রেটারি ডাঁক্তীর মছ্জে্টে সাহেব ফোর্ট উইলিষবম কলেজের অধ্যক্ষ 
মার্শেল সাহেবের নিকট যাইয়া! বলেন যে, উত্ত' কার্য নির্বাহের 
ছন্ত উপযুক্ত চুইটী পণ্ডিত মনোনীত করিয়। দেন। তাহাতে মার্শেল 
স্বাহেব অগ্রজকে ব্যাকরণের প্রথম গ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য 
আদেশ করেন,'আর দ্বিতীয় শ্রেনীর নিমিত্ত একটী লোক মনোনীত 
করিয়া দিবার আদেশ করেন । রা ) 

ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ উত্তর করিলেন, মহাশয় ! টাকার প্রত্যাশা 
করি না, আপনার অনুগ্রহ থাকিলে, আমি কৃভার্থ হইব। আর আপ- 
নার নিকট ধাকিলে, আমি নূতন নূতন উপদেশ পাইব। আমি ছুইটা 
উপযুক্ত শিক্ষক মনোনীত করিয়া! আপনাকে দিব, এই বলিম্বা তারানাধ 
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ভর্কবাচম্পতির নাম ব্যক্ত করিলেন। সাহেব বলিলেন, তাঁরানাধ এখন 
কোধায় অবস্থিতি করেন। অগ্রজ ধলিলেন যে, তিনি পুর্ষ্ে সংস্কত 
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র পাইয়া কয়েক বংসর 
কাশীধামে অবস্থান পূর্ধ্বক, পানিনি ব্যাকরণ ও বেদান্ত প্রন্থতি অধ্যয়ন 
করেন। সপ্প্রতি অদ্বিকাকালনায় চহুগ্পাঠী স্বাপন করিয়া বহ- 
সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষ। দিতেছেন। এই কথ! শুনিয়। সাছেৰ বলেন, 
তাঁহার চাকরি করিতে ইচ্ছ। আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্তক। এ 
দিবস অগ্রজ বাসায় আসিয়া মাতৃস্বমার পুর সর্ষেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সমভিব্যাহারে লইয়া হাটধোলার ঘাটে গঙ্গা! পার হইয়া পদব্রজে কাল্ন! 
অভিমুখে খাত্রা! করিলেন। পরদিন বৈকালে তায় উপস্থিত হইলেন, 
বাচম্পতি ও তাঁহার পিত! অকম্মাৎ অগ্রজকে অবলোকন করিয়া 
বিশ্ময়ারূঢ় হইলেন। অনস্তর বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ বেশে 
গদত্রজে এত পথ আিবার কারণ কি? অগ্রজ বলিলেন, আপনি 
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র পাইয়্াছেন, তাহা আমায় প্রদান 
করুন। আমি আপনার সা্টফিকেট ফোর্ট উইনিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ 
মার্শেল মাহেবকে দেখাইব। তিনি আপনার মাসিক ৯*২ টাকা বেতনে 
অংস্কত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকতা কারের জন্য 
গব্ণমেন্টে লিধিবেন। ইহা! শুনিয়া! বাঁচস্পতি মহাশয় ও তাহার 
পিত। পরম আহ্মাদিত হইলেন, এবং প্রশংসাপত্রগুলি অগ্রজের হস্তে 
সমর্পণ করিলেন। প্রায় ৩ ক্রোশ পথ পাত্রজে গমন . করিয়া, 
সর্বেশ্বরের চরণনয় ভ্বীত ও তাহাতে বেদন! হইয়াছে, এক পাও চলিতে 





না পি 
তের পদ ও পুস্তকাধ্যক্ষের কর্ণ খালি হওয়াতে সেক্রেটারি বাধু রসময় 
দত্ত মহাশয় মফঃন্বলের চতুপ্পাঠীর গঞিতগণকে & কর্দ্দ ছিড়ে ইচ্ছা! 


৬৪ বিষ্ভাসাঁগর-জীবনচরিত। 


করিয়াছিলেন, কিন্তু ময়েট সাহেব মার্শেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে 
মার্শেল মাহেব তাহার পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে 
ময়েট সাহেবকে বলিলেন, মফস্বল টোলের পণ্ডিতের দ্বার! কলেজের 
ছাত্রদিগের অধ্যাপনা কার্ধ্য উত্তমরূপে নির্ববাহ হইবে না। অতএব 
কলেজেরই পরীক্ষোত্ীর্ণ পূর্বতন ছাত্রদ্িগকে ধঁ কর্ম দিলে অধ্যাপনা 
ভালকূপে সম্পন্ন হইবে। তদনুমারে সেক্রেটারি মহাশয় এ ছুই কর্মে 
লোক নিযুক্ত করিবার জন্ত ব্যাকরণ বিষয়ে নূতন পরীক্ষার ব্যবস্থা করি- 
লেন। মফঃস্বলের পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এবং সংস্কৃত 
কলেজের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষায় 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথম ও গ্রিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব দ্বিতীয় হইলেন। 
তদস্থমারে বিদ্যাতুষণকে ৫০২ টাকা ও বিদ্যারত্বকে ৩০২ টাক! বেতন 
দিয়া উক্ত ছুই পদে নিযুক্ত কর! হুইল। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব সংস্কৃত 
কলেজে ফাষ্ট গ্রেটের সিনিয়ার এস্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। তিনি অতি উপযুক্ত লোক। সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে 
ইহার বিশেষ অধিকার আছে। তর্কবাচম্পতি মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 
অদ্বিতীয় লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সভায় বিচার করি- 
বার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল। এ কারণ বাচমস্পতি বাঙ্গালা দেশে বিশেষ 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাচম্পতি, বিদ্যাভূষণ 
ও বিদ্যারত্ব এই তিনজন উপযুক্ত লোক সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত 
হইলেন। দাদা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন, একারণ কৌশল 
ও অনুরোধ করিয়া তিন জন উপঘুক্ত লোককে কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া 
দিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। মার্শেল সাহেব মাসিক ৯০ 
টাকার উক্ত পদ্দ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি 
তাহা স্বীকার না৷ পাইয়া, বাচম্পতি মহাশয়ের দেশে গিয়া তীহাকে 
অনুরোধ করিয়া আনাই! কর্থে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, ইহাতে বিষয়ী 
লোক মাত্রেই আশ্চধ্যান্বিত হুইয়াছিলেন। একারণ বাচম্পতি মহাশয়ের 
সহিত অগ্রজের অত্যন্ত সন্ভাব ছিল। 

১৮৪২ খবষ্টান্বে রবর্ট বষ্ট নামক একটা সন্তাত্তবংশোন্তব সিবিলিয়ান 


চাকরি । ৬১ 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যয়ন. করিতেন। অগ্রজ সেই সময়ে & 
কলেজের প্রধান পর্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাত্র সহিত আলাপ 
হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজে আসিয়া, অগ্রজের সহিত নানা 
বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান 
ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সহিত আলাপ করিয়া, সাতিশয় সুখী 
হইতেন। একদিন তিনি আগ্রহ সহকারে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া 
অগ্রজকে বলিলেন, যদি তুমি, আমার বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা 
রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি অত্যন্ত আহ্কাদিত হইব। 
তাহার এনুরোধের বশবস্তাঁ হইয়া, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, 
নিয়লিখিত শ্লোকদ্ধয় ত্বাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সাহেব গ্লেক 
লইয়া প্রীতমনে প্রস্থান করিলেন। গ্লোকদ্বয় এই-- 

শ্রীমান্‌ রব্টকষ্টোৎদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ ৷ 

সৌসন্তপুর্ণৈরালাপৈর্নিতরাৎ মামতোষয়ৎ ॥ ১ 

সহি সদগ,ণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা। 

প্রসন্নবদনো নিত্যৎ জীবত্বব্শতং সুধী ॥ ২॥ 

কষ্ট সাহেব সন্তষ্ট হইয়া অগ্রজ মহাশয়কে ২০*২ শত টাকা দিতে 

মানম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা না লইয়া সাহেবকে উপদেশ 
দেন যে, এই টাকা কলেজে জম! করিয়া দেন, সংস্কৃত কলেজের যে 
ছাত্র সংস্কৃত রচনায় ভাল পরীক্ষা! দিবেন, তিনি ৫*২ টাকা! পারিতোধিক 
পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বৎসর বদর পরীক্ষায় একজন করিয়া 
ছাত্র কবিতা রচনার পুরস্কার ৫*২ টাকা পাইবেন। কষ্ট সাহেবের 
পুরস্কার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের! চারি বৎসর পাইয়াছিলেন, তৎকালে 
এই: পুরস্কারকে কষ্ট সাহেবের পুরস্কার বলিত। কষ্ট "্দাহেব অগ্রজকে 
নির্পোভ ও উদারহ্বদয় দেখিয়া যার-পর-নাই সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। 
কষ্ট সাহেবের পুরস্কার প্রাপ্তির পরীক্ষায়, অগ্রজ প্রথম বৎসর এই প্রশ্ন 
দেন যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, হ্ুশীলতা এই তিনের গুণবর্ণনা সংস্কৃত গদ্যে 
লিখ ও এই গুপত্রয়ের মধ্যে কে প্রধান তাহাও সংস্কৃত গদ্যে লিখ। 
তৎকালে এ পরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়্ম কলেজে সমাধা হইত। সংস্কৃত 


৬২ বিভ্াঁপাগর-জীবনচরিত | 


কলেজে দিনিয়র ছাত্রবর্গের মধ্যে নীলমাধব ভট্টাচার্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম 
রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই এ কষ্ট সাহেবের ৫০২ টাকা পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বসরে সংস্কৃত পদ্য লিখিবার প্রশ্ন হয়, তাহাতে 
দীনবন্ধু গ্তায়ত্ব ও শ্রাশচন্তর বিদ্যারত্ব এই দুইজন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
হন। গ্রশের ব্যাকরণ ভুল হইয়াছিল, কিন্তু দীনবন্ধুর ব্যাকরণ 
ভুল হয় নাই। দীনবন্ধু সহোদর, এজন্য লোকে যদ্দি দুর্নাম করে, 
এই আশঙ্কায় শ্রীশকেই এ পারিতোষিক প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
এই সময়ে, পরীক্ষোত্ীর্ণ হইয়া রবর্ট কষ্ট পঞাবপ্রদেশে নিযুক্ত 
হয়েন, এবং অনেক দিন কর করিয়! স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। 
প্রস্থানের পুর্বে একদিন অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া, তিনি বলিলেন, 
আমি স্বদেশে যাইতেছি, আর ভারত বর্ধে আসিব না, তোমার সহিত 
এই আমার শেষ দেখা । কিন্বৎক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন, 
যদি তোমার পূর্বের মত কবিতা রচনার অভ্যাস থাকে, তাহা! হইলে 
কল্য আমার বিষয়ে কিছু শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলে, পরম আহ্কাদিত 
হইব। তদ্নুমারে কর়েকটী কবিতা লিখিয়া তাহার নিকট প্রেরণ 
করেন। কবিতাগুলি নিম্বে মুদ্রিত হইল-_ 
ণদোধৈর্বিনাকৃতঃ সর্বঃ সর্বিরাসেবিতো গুণৈঃ। 
কৃতী সর্বান্থ বিদ্যাস্থ জীয়াৎ কষ্টো! মহামতিঃ॥ ১ ॥ 
ঘয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যগাভী্য প্রমুখ! গুণাঃ। 
নয়বস্ম'রতে নৃনং রমস্তেৎশ্মিন নিরন্তরমূ ॥ ২॥ 
সদা সদালাপরতের্নিত্যৎ লংপথবর্তিনঃ। 
সর্ববলোকপ্রিয়নতা্ সম্পদত্ব সদা স্থিরা॥ ৩। 
ক্র প্রশান্ত চিত্ত সর্বত্র সমদর্শিনঃ। 
সর্ধধন্বপ্রবীণন্ত কীর্তিরাধুশ্চ বর্ধতাম্‌ ॥ ৪ ॥ 
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগপৈকদারৈঃ। 
নিঃশেষলোকপরিতোধকরশ্চিরায়। 
দূরং নিরস্তখলহুর্বচনাবকাশঃ 
শ্রীমান্‌ বদ বিজস্বতাং সু রবর্টক্ট॥ ৫ ॥৮ 
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পুর্বপ্রদর্শিত প্রকায়ে সংস্কৃত রচনা বিষয়ে সাহস ও উৎসাহ 

জন্মিলে, অগ্রজ মহাশয় সময়ে সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন 
বিষয়ে গ্লোক রচনা! করিতেন । মেখবিষয়ে ষে প্লোক রচনা করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কয়েকটী নিয়ে প্রকাশ কর! গেল। 

“প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত,মীশতে সর্ব 

জলদাঃ প্রাবড়পায়ে পরিহীয়স্তে শ্রিয়া নিতরামূ ॥ ১ 

কিং নিয়গা জলদমণ্ডলবর্জদিতেন 

তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তমধীশতে তাম্‌। 

ন স্তাদজত্রগলিতং যদি গাস্বমুনাং 

সাহায়কায় কিল নিন্মলম্রুবর্ষমূ ॥ ২ ॥ 

কাস্তাভিমাররমলোলুপমানসানাম্‌ 

আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্‌। 

যদৃবিদ্কৃদু দুরিতমর্ডিতবানজত্রং 

কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিন্ুঃ | ৩॥ 

ক্ষীণৎ প্রিক্কাবিরহকাতরমানসং মাং 

নে নির্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্ববেদিন্‌ 

ক্ষীণে। ভবিষ্যসি হি কালবশৎ গতঃ সন 

আস্তে তবাপি নিয়তত্তড়িতা বিয়োগঃ ॥ ৪ ॥ 

সর্বত্র সন্নমৃতদস্তটি নীশরীর- 

সংবর্ধকস্তনুভৃতাঁং শমিতোপতাঁপঃ ৷ 

যচ্চাতকেমু করুণাবিমুখোৎসি নিত্যৎ 

নায়ং মতো জলদ কিৎ বত পক্গপাতঃ ॥ ৫ ॥ 

বিদ্যাসাগর মহাশয় জন মিয়র নামক এক সিনিলিয়ানের প্রস্তাব 

অনুসারে পুরাণ, হুর্যসিদ্ধান্ত ও ইযুরোপীয় মতান্ষায়ী ভূগোল .ও খগোল 
বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক রচনা! করিয়া! ১**২ এক শত টাকা পারিতোধিক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কবিভাগুলি মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন এতদ্্যতীত তিনি বাল্যকালে সংক্কৃত গদ্য পদ্য 
দেশ ভ্রমণ, সন্তোষ, ক্রোধ প্রভৃতি নানাবিধয় রচন! করিয়াছিলেন! ও 
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সকল কাগজ আমার নিকট ছিল। আমি যৎকালে বালক-বালিকা 
বিদ্যালয় বমাইবার জন্ত দেশে গিয়া তাহার আদেশানুসারে কার্ধ্য 
করি, তৎকালে তী সকল কাগন্বপত্র মধ্যমাগ্রজের নিকট রাখি, তিনি 
উহা! যছুনাথ মুখোপাধ্যায় ভগিনীগতিকে দ্বেন। ঘহুনাথ তৎকালে 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, শী সকল লেখা দেখিয়া, তৎকালের 
সংস্কৃত কলেজের অনেক ছাত্র সংস্কৃত রচন! শিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধু ও 
যছুনাথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তজন্ত উক্ত রচনার কাগজ 
সকল পাওয়া যায় নাই। যাহা উপহ্থিত ছিল, তাহাই ১২৯৬ সালে 
১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম 
করিবার সময়ে সীটিনকার, কষ্ট, চ্যাপম্যান, সিসিল বীভন, গ্রে গ্রাণ্, 
হেলিঙে, লর্ড ব্রাউন, ইড়েন প্রসৃতি বহুদংখ্যক অন্তাস্ত সিবিলিয়ানের 
সহিত বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ছিল। সিবিলিয়ানগণ 
তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কোন কোন অন্ত্ান্ত সিবিলিয়ানকে 
পরীক্ষায় পাস না হইলে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত । একারণ মার্শেল 
সাহেব দয়া করিয়া & সকল সিবিলিয়ানদের পরীক্ষার কাগজে নম্বর 
বাড়াইয়া৷ দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষেরও কথা না শুনিয়া অগ্রজ 
্তায়াহুমারে কার্ধ্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাকাইয়! বলিতেন, 
অন্তায় দেখিলে কার্ধ্য পরিত্যাগ করিব। একারণ সিবিলিয়ান ছাত্রগ্রণ ও 
অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব তাহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 

ও বংসর সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় এস্কলার্শিপের পরীক্ষা গ্রহণের 
ভার, গবর্ণমেন্ট,মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। প্র সাহেবের জুনি- 
য়ার ও সিনিয়ার উভয় ডিপার্টমেন্টের প্রন প্রশ্থত ও মুদ্রিত করিয়! দেন। 
পরীক্ষা স্থলে প্রশ্ন দেখিয়া! কলেজের শিক্ষক মহাশয়গণ অগ্রজের পাঙিত্য 
ও কৌশলের ভুরি তূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এরই বৎসর 
মধ্যম অহোদর-:অংস্কত কলেজের পরীক্ষায় সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের 
সর্বপ্রধান হইলেন । মধ্যম দীনবন্ধ, অগ্রজ মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিমান 
ছিলেন। ইতিপূর্বে বাবু রাজকৃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় উল্লেখ 
হইছে বে, ভিনি ছগ্রজ মহাশয়ের নিকট ছয় মাসের মধ্যে ব্যাকরপ 
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শেষ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রদুবংশ, কুমারমন্তব, মাঁধ, ভারবি, 
মেত্বদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া 
অলঙ্কার, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ অধ্যয়ন করেন; তৎপরে প্রাচীন 
স্থৃতি মন্থু মিতাক্ষরা অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজের সিনিয়ার 
ডিপাটমেণ্টের ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষা দিয়া মেকেওড গ্রেটের এস্কলা 
শিপ প্রাপ্ত হন। ততগরে রাজকৃষণ বাবু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছুই 
বংসর কুড়ি টাকা করিয়া ফাষ্ট গ্রেটের এসবলার্শিপ গ্রাণ্ত হন। 
নিয়ম ছিল যে, আউট ইঞঈডেন্ট অর্থাৎ বাহিরের অপর কোন 
বিদ্যার্থা পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইলে এস্কলার্শিপ পাইতে পারিতেন। তদনু- 
সারে রাজকৃষ্ণ বাবু পরীক্ষ। দিয়! বৃত্তি লাভ করেন। ইনি অতিশয় 
ধীশজিমম্পন্ন, অনন্কন্া ও অনন্যমন! হইয়া নিরস্তর অধ্যয়ন করি- 
তেন। তরাং রাঁজকৃষ্চ বাবু ৬ মাসে ব্যাকরণ ও দুই বৎসরে 
সাহিত্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ৃস্তি প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। এই সন্বাদ শ্রবণে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক" 
গ্রর ও অপর সকলে বিশ্ময়াষিত হন। ইহার কারণ এই যে, ধিনি 
সাহিত্যের পণ্ডিত তিনি স্মৃতি বা অলঙ্কার পড়াইতে অক্ষম; যিনি 
যে বিষয়ের পণ্ডিত, তিনি তাহাই শিক্ষা দিতে সমর্থ, অপর বিষিয়ে 
সম্পূর্ণ অপমর্থ। অগ্রজ সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতে দক্ষ ছিলেন। 
অনেকে রাজন বাবুকে দেখিবার জন্ত অগ্রজের বাদায় সমাগত 
হইতেন। তংকালের কলেজের শিক্ষকগণ দাদার অলৌকিক ক্ষমতা! 
দর্শনে মুদ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কত কলেজের নিয়ম ছিল যে, ৩ বৎসর 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং তৎপরে ছুই বৎসর সাহিত্য শিক্ষা করিতে 
হইত। অনস্তর এক বংসর অলঙ্কার শ্রেণীতে শিক্ষা লাত করিয়া 
ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, ছাত্রগণ দর্শন বা স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত ( 
পরে টেষ্ট একজামীনে উত্তীর্ণ হইলে পর, মিনিয়ার ভিপাটমেন্টে পরীক্ষা 
দিতে পাইত। এমত শ্ছলে অগ্রজ আড়াই বৎসর শিক্ষ! দিয়া রাজকৃষঃ 
বাবুকে সিনিয়রের পরীক্ষা দেওয়ানাতে চতুর্দিকে তাহার £ধন্তবাদ হইতে, 
লাগিল। কিরূপ প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষ! দিয়্াছিলেন, তাহ! পরি 
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হইবার জন্ত অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঁসাদ় সমুপস্থিত 
হইতেন। 

কলিকাতা তালতলা-নিবাদী ডাঁক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্যোপাধ্যায় 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। পুর্বে তিনি হেয়ার সাহে- 
বের স্কুলের শিক্ষকের পণ পরিত্যাগ পূর্বক মেডিকেল কলেজে 
চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অসাধারণ ঘীশক্তিসম্পন্ন ও 
চিকিৎসা বিদ্যাতেও অন্পূ্ণরূপ পারদশা ছিলেন। অগ্রজ কিছুদিন 
তাহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত কৃতবিদ্য 
চিকিৎসক কলিকাতায় স্থায়ী হইলে, আত্মীয়বর্গের ও অন্থান্ত সাধারণ 
লোকের সবিশেষ উপকার হইবে, এই মানসে, তাহাকে কলিকাতায় 
স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অগ্রজের এ্কান্তিবী ইচ্ছা হইয়াছিল। 
ইত্যবসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অশীতি মুদ্রা বেতনের একটী 
হেড রাইটারের পদ শৃন্ত হইলে উক্ত ডাক্তার বাবুকে &ঁ পদে নিযুক্ত 
করাইবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করেন। 
সাহেব তদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া ছূর্গাচরণ বাবুকে এ পদে 
নিযুক্ত করিয়া দেন। 

সংস্কত কলেছ্ের আমিষ্টান্ট সেক্রেটারি রামমাণিক্য বিদ্যাল্কার 
মহাশয় গরলোক যাত্রা করিলে পর শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ডাকার 
ময়েট সাহেব এ পদে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ ইৎরাজী ও সংস্ক তভাষা ভিজ 
পত্ডিত নিযুক্ত করিবার মানসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল 
সাহেবের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া! বলিঙ্গেন; একটী কাধ্যদক্ষ লোক 
নিযুক্ত না করিলে সংস্কৃত কলেজের বিশেষ উন্নতির আশ নাই । দেখুন, 

চীন রামচত্্র “বিদ্যাবাগীশ ৬ পদে কয়েক বতসর ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার &ঁ কায করিয়া আসিতে- 
ছিলেব্‌। উদ্নিখিত পণ্ডিত স্বারা কলেজের কোন উদ্গতি হুইতে 
দ্বেখি নাই এক্ষণে আপনার পণ্ডিত ইশ্বরচত্র বিদ্যাপাগরকে & পদে 
নিযুক্ত কর! মর্বতোভাবে কর্তব্য। মার্শেল সাহেব, অগ্রজ মৃহাশদ্নকে 
সংস্কৃত কালেজের এ পদে নিযুক্ত হইবার কথা ব্যক্ত করিলে পর তিনি, 
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খলিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে আমারও 
&ঁ পদগ্রহণে আত্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক্ষণে মহাশয়ের মিকট 
হইতে কার্য পরিত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা নাই। ইহা শুনিয়া 
সাহেব অংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইবার জন্য জাগ্রহাতিশয়্ প্রকাশ 
করাতে বলিলেন, মহাশয়! র্দি আমার মধ্যস্ব সহোদর দীনবন্ধু 
সায়রত্বকে এই পদে নিযুক্ত করেন, ভাহা হইলে সংস্কৃত কলেজের উ 
পদে নিধুক্ত হইবার আমার কোন আপত্তি নাই। ইহার কারণ এই 
যে, তথায় যাইয়া আমি যেরূপ বন্দোবস্ত করিব, তাহাতে যদি সেক্রে- 
টারি বাবু রমময় দত্ত মহাশয়ের সহিত অনান্তর ঘ্ঘটে, কিম্বা আমার 
বন্দোবস্ত বা কথা রক্ষ। না পায়, ভাহা হইলে নিশ্চয় পদ পরিত্যাগ করিব । 
সহদা কার্য পরিত্যাগ করিলে অর্থাভাবে আমার পরিবারবর্গের 
বিশেষ কষ্ট হইবে, কিন্তু এখানে আপনার নিকট দীনবদ্দুর কর্ম 
থাকিলে অন্নকষ্ট হইবে না। আর আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু 
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। অল্সবয়সেই মংস্কত কলেজে উচ্চ শ্রেণীর 
গরীক্ষান্্ সর্বপ্রধান হইয়া কয়েক বৎসর সর্বোত্কষ্ট এসকলার্শি্ 
পাইয়াছে। সাহেব জিজ্ঞামা করিলেন, তুমি আমাকে যেয়প ব্যাকরণ, 
সাহিত্য ও নাটকাদি পড়াইয় এক, যদি দীনবন্ধু সেইরূপ পড়াইতে 
পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে তোমার পদে নিযুক্ত করিতে 
আমার কোন আপত্তি নাই, ফলতঃ আমাকে রীতিমত পড়াইতে পারিলেই 
আমি সন্মত। ইহা শ্রবণ করিয়। তিনি উত্তর করেন) ব্যাকরণ, কাব্য, 
অলঙ্কার, বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রে এবং লীলাবতী ও বীজগণিতে দীনবন্ধুর 
বিশিষ্টন্রপ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার জাছে। অধিক আর কি বলিব, 
আমা অপেক্ষা দীনবন্ধু কোন বিধদবে ন্যুন নহে, বরং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ 
বাৎপন্ন। ইহা শুনিয়া মার্শেল সাহেব গবর্ণষেন্টে রিপোর্ট করিয়া মধ্যষ 
হোদর মহাশয়কে অগ্রজ মহাশয়ের পদে নিযুক্ত করিলেন। 

এই সময় তিনি ছগ্ ও তদ্দারা! বে সকল খাদ্য ভ্ব্য প্রস্থত হয় 
তৎসমন্ত ভোজন করিতেন ন|। ইহার কারণ এই যে, গাঁভীদোহন্‌ 
ফষয়ে বৎদকে আবদ্ধ রাখায় দেই বম স্বন্য গানার্থে ছটফট করে; 
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কিন্তু মনুষ্য এমন নৃশংস ও স্বার্থপর যে তাহার মাতৃহুপ্ধ তাহাকে গান 
করিতে দেয় না; এইরূপ গাতীদোহন দেখিয়া তাহার অত্যন্ত মানসিক 
কষ্ট হইত) কখন কখন চক্ষের জলে বক্ষশ্থল ভাসিয়া যাইত। প্রায় 
পচ বংসর কাল তিনি দুগ্ধ ও দ্বতের দ্বারা প্রস্তত মিষ্টানাদি ভোজন 
করিতেন না। এবং তৎ্কালে মংস্তও পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন 
করিতেন। কিছু কাঁল এই নিষ্বমে দ্বিনপাত্ত করেন, পরে জননী 
দেবীর অনুরোধের বশবন্তাঁ হইয়া, মৎস্য খাইতে বাধ্য হইলেম, কিন্তু 
তদবধি দুগ্ধ অসহা হইল অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিলে ভেদ ও বমি হইত । 
১৮৪৬ সঃ অনের এপ্রেল মাসে অগ্রজ মহাশয় মাসিক ৫০২ টাকা 
বেতনে সংস্কৃত কালেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি পদে প্রবিষ্ট হন। 
অনস্তর তিনি ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যক্ননের নৃতন 
প্রণালী প্রচলিত করিলেন। তদনুসারে অধ্যাপকগণ ছা'ত্রদিগকে শিক্ষা 
দিতে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক চেয়ারে উপবিষ্ট 
হইয়া নিদ্রা যাইতেন, ছাত্রগণের মধ্যে কেহ পাখা লইয়! অধ্যাপককে 
বাতাস করিত, এই কুপ্রথ! উঠাইয়া দিলেন। সাঁড়ে দশটার মধ্যেই 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম 
করিয়। দিলেন। অতংপর মেক্রেটারির বিনা অনুমতিতে কি শিক্ষক কি 
ছাত্র কেহই ইচ্ছামত বিদ্যালয় হইতে বাটা যাইতে পারিবেন না। 
ছাত্রগণ ইচ্ছান্ুমারে একবারেই সকলে ক্লাশ হইতে বাহিরে মাঁলীর গৃহে 
যাইতে পারিবে না, এক এক জন করিয়া! যাইবে, কিন্তু তাহাও কাষ্ঠের 
পাশ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণ আবেদন 
ব্যতিরেকে অনুপস্থিত হইতে পারিবেন না। সাহিত্য শ্রেণীতে যে সকল 
পুস্তক অধ্যয়ন হইত, তন্মধ্য হইতে অশ্লীল কবিতা! সমূহ রহিত করিয়া 
অধ্যাপককে অধ্যয়ন করাইতে হইত। কালেজ জুনিয়র ও সিনিয়র 
এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে সাহিত্য ও অলঙ্কারের শ্রেণী 
জুনিয়র) দর্শন, বেদান্ত ও স্মৃতির শ্রেণী সিনিয়র । জুনিয়ারের পরীক্ষায় 
ছাঁত্রবর্গকে পাচ দিন পচ বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। ব্যাকরণের 
প্রশ্ন হইত কিন্তু ছাত্রগণ নীরস বলিয়! প্রায় ব্যাকরণ দেখিতে আলস্ত 
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করিত) হৃতরাঁং ব্যাকরণে অনেক ছাত্র ফেল হুইত। একারণ অগ্রজ 
মহাশয় মাসে মাসে ব্যাকরণের পরীক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। 
ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক তারানাধ তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
যখানিত্বমে উক্ত জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগ্ণণকে উপদেশ দিতেন। 
সাহিত্য ও অলঙ্গারের অধ্যাপক নিয়মানুসারে বাঙ্ালা! ভাষা হইতে 
হস্কত অনুবাদ, সংস্ক.ত ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ ও গ্নোকের টাকা 
করাইতেন। তৎকালে নিরম ছিল, অলঙ্কারের শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ 
লীলাবতী ও বীজগণিতের অস্ক শিক্ষা করিত, কিন্তু সাহিত্য শ্রেণীর 
ছাত্রগণের মধ্যে কেহ অস্ক শিক্ষা করিবার জন্য জ্যোতিষের শ্রেণীতে 
যাইত লা, এতদ্বিষ্বয়েও কর্তৃপক্ষের কোন বণোবস্ত ছিল না, সুতরাং 
সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ অন্ধে প্রায় ফেল হইত। এজন্য বিদ্যাসাগর 
অগ্রজ মহাশয়, যোগধ্যান শান্্ীর শ্রেণীতে সাহিত্যশ্রেণীর ভাত্রগণের 
অঙ্ক শিক্ষা করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা করিয়া দেন। রূপ দর্শন, 
ও স্মৃতির ছাত্রগণের, অলঙ্কার শ্রেণীতে গিয়া নিয়মানুসারে অলঙ্কার গ্রন্থ 
শিথিবার ব্যবস্থা! করিয়! দেন। অলম্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাণীশ 
মহাশয় ছাত্রবর্গকে রীতিমত সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচন1 ও বাঙ্গাল! রচনা, 
শিক্ষা দিতেন। দর্শন ও স্মৃতির শিক্ষক মহাশয় প্রশ্মের উত্তর লিখিবার 
অনুশীলনে বিশিষ্টরূপ যত্ববান হইতেন। এরপ নিয়ম করিয়া দেওয়ার 
ছাত্রগণের লিখিবার অধিকার জন্মিল। বিদ্যসাগরের এই অভিনব 
বন্দোবস্তে শিক্ষক ও বিদ্য্িগ্ণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। 
অগ্রজ মহাশয় সংস্ক ত কলেজের বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এক সমর 
হিচ্ছ কলেজের প্রিন্সিপাল কারসাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন । 
সাহেব টেবিলের উপর চর্পাদুকা মহিত চরণঘ্প্ধ উত্তোলন “করিয়| 
অগ্রজের সহিত কথোপকথন করেন। তাহার সেই অসৌজন্তে 
অগ্রজ মনে মনে অমন্তষ্ হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে এঁ কারসাহেব 
হিন্দু কলেজের কোন কার্ধ্যান্থরোধে সংস্কৃত কলেজে অগ্রজের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আইদেন। কারসাহেব ইতি পূর্বে যেরূপ শিষ্টাচার 
দেখাইয়া আপ্যায্িত করিয়াছিলেন, বিদ্যাম!গর অদ্যাপি ভাহ। বিস্মৃত 


খ৩ বিষ্ভানাগর-জীবনচরিত । 


হন নাই। সাহেব দেখ! করিতে আমিতেছেন শুনিয়া, অগ্রজ চটী 
চর্পাছকা সহিত চরণযুগল টেবিলের উপর রাখিয্মা সাহেবকে বমিবার 
জন্ত কোনও রূপ সন্তাধণ বা অভ্যর্থনা করিলেন না। সাহেব দণ্ডায়- 
মান হইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিষ্বুৎক্ষণ পরে 
সাহেব লত্জিত ও অবমানিত হইয়! প্রস্থান করেন। তৎ্পরে শিক্ষাসমা- 
দের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন যে, হিন্দ 
কলেজের কোন কার্ধ্যান্থরোধে সংস্কৃত কলেজের আমিষ্টা্ট সেত্রে- 
টারির সমীপে গ্রিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি যেরূপ অভদ্রত! 
করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষরূপ অপমান হইয়াছে । অন্ত কোন 
ইউরোপীয়ান হইলে এরূপ অপমান সহ করিতেন ন|। শিক্ষামাজ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ত তলপ করেন। তিনিও তাহার উত্তর 
লেখেন যে, ইত্তিপূর্কে ত সাহেব আমার প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাকে বসিতে ন! বলিয়া টেবিলের উপর চর্ঘ- 
গাছুকা সহিত চরণদয় অর্পণ করিয়া, আমার সহিত কথাবার্তা কহিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে শিক্ষা সমাজের সেক্রেটারি পরম সন্তোষ লাভ করিয়! 
হান্তপূর্ণ বনে কহিলেন, বাঙ্গালার মধ্যে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মৃত 
তেজস্থী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; এই কারণেই আমরা, সকল 
বাঙ্গালী অপেশ্ষা পণ্ডিতকে আস্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকি। 
বাস্বালায় বিদ্যাসাগরের সদৃশ আর দ্বিতীয় লোক নাই। ময়েট সাহেব 
যত দিন শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তত দিন বিদ্যাসাগরের সহিত 
পরামর্শ না করিয়া! কোন কার্ধ্য করিতেন ন1। 

ইৎ ১৮৪৬ সালে, পুজ্যপাদ্দ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় মানব- 
লীলা সম্ঘরথ করিলে, সংস্কৃত কলেজে সাহিতা শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ 
শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের ফেব্রেটারি বাবু রঘময় দত্ত মহাশয় 
অগ্রজ মহাশম্নকে & পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে অগ্রজ সংস্কত কলেজে আসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি অধ্যাপকের পদগ্রহণে অমন্মত 
হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ 
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অন্গরোধ করেন। তৎকালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগ্কর কলেজে 
প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫০২ টাকা বেতনে নিধুক্ত ছিলেন। 
অগ্রজের ঘত্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার উক্ত পদে নিযুক্ত হন। জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সর্বানন্দ স্কবন্বাগীশ সাহিত্য 
এ্রেণর প্রতিনিধিরূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন, স্তায়বানীশ মহাশয় পূর্বের 
সায় প্রত্যহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে বমিয়া নিদ্রা যাইতেন, 
অনবরত নস্ত লইতেন, তখাপি নিদ্রা উইাকে পরিত্যাগ করিত না। এই 
কারণে ছাত্রেরা এই কবিতাটা পাঠ করিতেন__“সর্ধ্বানদস্তায়বাগীশে! 
ভায়া নিত্যৎ নিদ্রাৎ যাতি কলেজমধ্যে । ধীরে! নাম! ধ্যাপনা লা্তি তন্ত 
চত্বারিংশক্ুদ্রিকাণাং গতেহপি।” তিনি ছাত্রগণকে পড়াইবার সময় 
কেবল মন্লিনাথের টীকাগুলি জাবৃত্তি করিয়া দিতেন। কবিতার ভাঁব, অর্থ 
কি অ্যয় বলয়! দিতেন না, তজ্জন্তই ছাত্রগ্রণের মনন্বষ্টি হইত ন1। তিনি 
শিক্ষক থাকিলে, আগামী বর্ষে বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইবার 
আশ! নাই এই বিবেচনায় দাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণ আসিষ্টান্ট সেক্রে- 
টারিকে সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়াছিল এবং শিক্ষামমাদের অধ্যক্ষ 
ময়েট সাহেবের নিকট এই আবেদন করে যে, উপযুক্ত শিক্ষক ত্বরায় 
নিযুক্ত না হইলে, আমাদের পাঠের অনেক ক্ষতি হইতেছে। তৎফালে 
অনেকের আস্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, সর্বানন্দ বহুকাল হইতে কলেজের 
সকল শ্রেণীতে প্রতিনিধির কাধ্য করিয়া থাকেন, অতএব উপস্থিত 
সাহিত্যশ্রেণীর কার্ধ্যটী ইহাঁরই হওয়া উচিত। সেই সময়ে অনেকে 
বলিদ্বাছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া! আপনার 
বন্ধ যদনকে আনাইবার জন্ত ছাত্রগণকে খেপাইয়াছে। অনন্তর, বিদ্যা- 
সাগ্গরের কৌশলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার & পথে নিযুক্ত হইবার 
আদেশ পাইফ়্াছেন, শুনিয়া স্তায়বাগীশ মহাশক্ প্রস্থান করেন। কৃফ-. 
নগরের কাঁধ্য ত্যাগ করিয়া কলিকাভায় আসিতে মদনমোহন তর্কা- 
লঙ্কার়ের বিলম্ব হওয়ায়, বিদ্যামাগর মহাশয় কয়েক দিন সাহিত্য- 
শ্রেণীতে কির্াতার্জুনীয় অর্থাৎ ভারবি গড়াইভে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ছাত্রগণ তাহার অধ্যাপনার পাণ্ডিত্য দর্শনে গরমাহ্লাদিত হইয়্াছিন।, 
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তদনভ্তর মদনয়োহন তর্কালস্কার কঞিকাতায় জাগমন পূর্বক কয়েক 
দিবস বিদ্যাসাগরের বাসায় অবস্থিতি করিম, তাহার নিকট ভারবির যে 
যে অংশ ছাত্রগণকে পড়াইতে হইবে সেই দেই শ্থলের সনেহ ভগ্জন 
করিয়া! লইতেন। ক্রমশঃ তর্কালঙ্কার অধ্যাপনা কার্ধ্য করিয়া সাহিত্য" 
শান্তে অদাধারণ লোক হইয়া উঠিলেন। মদনমোহন তর্কলস্কার 
অগ্রজের বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই কারণেই যে উহাকে 
& পদে নিযুক্ত করাইয়ছিলেন, এক্প নহে, কেবল, সহাধ্য- 
যননকালে উক্ত মদনমোহন তর্কালস্কারকে কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎ্পন্ন 
বলিয়া জানিতেন, তজ্জন্তই উহাকে শ্রী পদে নিযুক্ত করিবার জন্ত 
প্রশ্নাম পাইয়াছিলেন। অগ্রজের আস্তরিক আগ্রহাতিশয় না থাকিলে 
এরূপ উপযুক্ত তর্কালক্কার মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হইতেন ন। 
তত্কালে ভাল বানাল! পুস্তক ছিল না। জ্ঞানপ্রদীপ, প্রবোধ- 
চক্রোদয়, পুরুষপরীক্ষা ও হিতোপদেশের বাঙ্গালা প্রভৃতি যে ৩।৪ 
খানি মাত্র থান্গাল! পুস্তক ছিল, তৎপাঠে কোনও ফলোদয় হইত না। 
মিবিলিয়ানদের অধ্যয়নের অত্যন্ত গোলযোগ হইত। একারণ ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে 
এক দিবস বলেন যে, ঈশ্বরচত্ত্র! তুমি কতকগুলি ভাল বাঙ্গালা পুস্তক 
ভাষান্তর হইতে অনুবাদ বা! নূতন রন! করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর, 
নচেৎ এখানকা র“ছাত্রগণের বাঙ্গালা শিক্ষার অত্যন্ত অহ্বিধা দেখিতেছি। 
আহেবের অনুরোধ শ্রবণে, অগ্রজ বলিলেন, মহাশয়! আমি কি লিখিব, 
আদেশ করুন। সাহেব বলিলেন, তুমি ত হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতি 
রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছ। এ পুস্তক অবলম্বন করিয়া হিন্দীতাষ! 
হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ কর। আর সিরাজউদ্দোৌলার সিংহা- 
সনাধিরোহণ হইতে ইতরাজদের বাঙ্গাল! অধিকার পধ্যস্ত মার্শমন্‌ 
সাহেবের রচিত ইতরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া সরল বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবা কর। বেতালপঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা ছাপাইতে যেমন অধিক 
ব্যয় হইবে, তেমন গরব্র্ণমেন্ট এখানকার লাইব্রেরীর জন্ত একশত 
পুস্তক ৬**৯ তিন শত টাকা মুল্যে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে তোমার 
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ছাঁপানার ব্য নির্বাহ হইবে। অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রয় করিয়া তুমি 
সবখে লাভ করিতে পারিবে। প্রথমতঃ মার্শেল সাহেবের উত্তেজনায় 
উৎমাহাধিত হইয়া তিনি হিন্দী বেতালের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে লেখ! শেষ হইলে, এ পুস্তক লালবাজারস্ছ 
রোজারীয় কোম্পানির মুদ্রাযনত্ে মুদ্রিত হইয়াছিল। 

তিনি আসিষ্টা্ট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়। সংস্থৃত কলেজের, 
বন্দোবন্ত করায়, কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ও এডু- 
কেন কৌন্মেলের ফেব্রেটারি ভাক্তার ময়েট সাহেব, পরম সন্তোষ 
লাভ করিদ্বাছিলেন। তাহার বন্দোবস্তে অন্তান্ত বসর অপেক্ষা এই. 
বৎসরের ইস্কলার্শিপ পরীক্ষার ফল অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ॥ 
ওঁ বসর ফাল্কন মাষে পারিতোধিক বিতরণ কার্য সমাধার পর অগ্রজ, 
ছোট ছোট ভাইগুলিকে কলিকাতাক় রাধিয়া বাঁটী গমন করেন? 
ইহার কয়েক দিন পরে দ্বাদশবরাঁ হরচন্ত্র /নামক চতুর্থ সহোদর, 
বিন্ুচিক' রোগে আক্রান্ত হইয়া! অকালে কালগ্রামে নিপতিত হয়। 
অন্গত, অনাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, ভাতার মৃত্যুসম্বাদদে অগ্রজ মহাশঙ্ 
অত্যন্ত শেকাতুর হইয়াছিলেন। লেখাপড়ার চট্ট একবারে পরিত্যাগ 
করিয়া দিবারাতরি কয়েক মাস রোদনেই সময়াতিপাত করিতেন। ৫1৬ 
মাস রীতিমত আহার না করায়, অতিশয় হূর্বল হুইয়াছিলেন। ভ্রাতৃ- 
বর্ণের মধ্যে হরচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। তাহার উপর জ্যেষ্ঠের 
এরূপ আশা ছিল যে, নিজে পরিবার প্রতিপালনের জন্ত চাকরি 
করিতে প্রবৃতত হুইয়াছি, ইচ্ছামত ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে 
গারিলাম না; যাহা জানি, তাহাতে দেশের কোন্‌ উপকার হইবে 
না। হুরচন্ত্রকে মনের মত লেখাপড়া শিখাইব, তাহার ত্বারা দেঁশস্ছ 
লোকের উপকার হইবে। জননী দেবী, পুত্রশোকে আহার নিদ্রা পরি-: 
ত্যাগ পূর্বক নিরস্তর রোদন করিয়া থাকেন, এ কারণ তাহার সান্ত্বনার 
জন্ত অন্তান্ত ত্রাত্বর্গকে কলিকাত| হইতে দেশে পাঠাইয়্া ঘেন।, 
মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ভায়রদ্ধ ফোর্ট উইলিয়ষ কলেজের প্রধান 
প্জিলের কার্যে ৬ মাস প্রতিনিধি রাখিয়া! অন্তা্ত ভ্রাত্বর্গ সমি- 
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ব্যাহারে দেশে অবস্থিতি করেন। কিয়ঙ্দিবল পরে জননী দেবীর 
শোকের কিছু লাধব হইলে পর অগ্রজ মহাশয় আমাদিগকে পুনব্বার 
কলিকাতা যাইবার আদেশ করেন। 

পঁ সময় অগ্রজ মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের কোন বন্দোবস্ত উপলক্ষে 
কথ! রক্ষা না পাওয়ায় হঠাৎ কণ্্ পরিত্যাগ করেন। রেজাইনপত্র প্রাপ্ত 
হইয়া কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি 
ডাক্তার ময়েট সাহেব, অগ্রজকে অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান 
করিয়! কর্ম পরিত্যাগ করিতে নিবারণ করেন, এবং অন্তান্ত আত্মীয় বন্ধু- 
বান্ধবও বিশিষ্টরূপ হিতগর্ভ উপদেশ দেন, কাহারও কথা শ্রবণ করেন 
মাই। একারণ অনেক আত্মীয় তৎকালে বলেন, বিদ্যাসাগর অতঃপর 
তুমি কি করিয়া দিনপাত করিবে? তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে 
উত্তর করিলেন, আলু পটল বিক্রয় বা মুদীর দোকান করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিব। এরূপ সম্মানের কার্ধ্য অক্রেশে পরিত্যাগ করার 
অনেকে আঁশ্চর্ঘযাতিত হন। তংকালে কেহ কেহ বলেন যে বিদ্যা 
সাগরের ভ্রম হইয়াছে, নচেং সম্মানের পদ পরিত্যাগ করেন কেন? 
কিন্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রজের কিছুমাত্র মানসিক কষ্ট হইল ন!। 
তৎকালে বাসায় নিরুপায় আত্মীয় ও স্বসম্প্কীয় প্রায় ২*টি বালককে 
অন্নবন্য দিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও 
ঘাসা হইতে যাইবার কথ! এক দিনের জন্তও বলেন না। বাল্যকাল 
হইতে অগ্রজ মহাশয় পরম দয়ালু ছিলেন। পরের কিসে উপকার হইবে 
জতত এই চিস্তাতেই মগ্ন ছিলেন। ভালরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্ত 
প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারের পঞ্চাননতলাস্থ বাসা-ভবন হইতে সভা- 
বাজারস্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাচীতে রাজার জামাতা বাবু অমৃতলাল 
মিত্র ও অপর জামাতা বাবু ই্রনাধচন্ত্র বসুর নিকট ষাইতেন। একাগ্রে- 
চিত্ত হইস্বা, আগ্রহাতিশয় সহকারে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনে প্রত 
হয়েন। মধ্যম সহোদর ফোর্টউইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ 
মিযুক্ত থাকিয়া মাসিক যে ৫০২ টাকা বেতন পাইতেন,তদ্বারা কলি- 
কাতার বামাখরচ স্বতি কষ্টে নির্বাহ হইতে লাগিল। অগ্রজ 
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মহাশয় দেশস্থ ঘাটীর মাসিক ব্য নির্ববাছের জন্ত মাসে মালে ৫০২ 
টাকা ধণ করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 

১৯০৩ সংবতে হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতির বাজালা ভাষায় অনুবাঁ 
প্রকাশিত করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের কর্মাধ্যক্ষ একশত 
বেতাল পঞ্চবিংশতি সিবিলিয়ানদের পাঠের উদ্দেশে তথাকার লাইব্রেরীতে 
রাখিলেন 7 গবর্ণমেন্ট উহ্থার মুল্য ৩০২ টাকা প্রদান করেন। এতদ্দার1 
ছাপানার ব্যয় নির্ববাহ হইল। অবশিষ্ট চারি শত পুস্তকের মধ্যে প্রায় 
ছুই শত পুস্তক আত্মীপ ও বন্ধুবান্ধবকে বিনামুল্যে বিতরণ করেন। 
বেভালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত হইবার পূর্বে অপর আর কেহ কধন এরূপ 
উতকষ্ট বাঙ্গালাতাধাক্ পৃস্তক লিখিতে পারেন নাই। এজন্ত দেশ বিদেশে 
অগ্রজ মহাশয়ের ধন্যবাদ হইতে লাগিল। প্রথম এক বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি লিখিয়া বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে তাহার অদ্ধিতীয় নাম প্রকাশিত 
হইল। বেতালপঞ্চবিংশতি পুস্তকে অতি সুমধুর পদবিন্তাস হইয়াছে। 
বেতালপঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা তংকালে সকল সম্প্রদায় লোকের পাঠ 
করিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল। এই পুস্থকের বাঙ্গালা পাঠ 
করিয়া তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের ও অন্তাস্ত বিদ্যালয়ের বাঁলকবৃণ, 
বাঙ্গালা লিখিতে শিক্ষা করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, বাঙ্গাল! ভাষ। শিক্ষার 
আদি পথপ্রদর্শক, ইহা! সকলকেই মুক্তকণে স্বীকার করিতে হইবে। 
বিদ্যানাগর মহাশয় প্রচলিত বাঙ্গাল! ভাষ! লিধিবার ও শিক্ষা করিবার 
আদি গুরুত্বরপ। এসময়ে কি সংস্কৃত কি ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ অনেকেই বেতালপঞ্চবিংশতি পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠ 
করিয়াছিল) ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে বাঙ্গালা রচনা! বা অনুবাদ 
করিবার সময় বেতালপঞ্চবিংশতির কোন কোন শ্থালেক্ সন পি 
লিখিয়া দিত । 

ইহার কিয়দ্দিবস পরে মার্ণমন সাহেবের হিষ্টিরি অব বেঙ্গল অর্থাৎ 
বাঙ্গালার ইতিহাস, সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহশ হইতে ইংরাজ- 
দের অধিকার পর্য্যন্ত, প্রাঞ্থল দেশীয় ভাষায় অনুবাধ করিয়া মুহিত 
ফরেন। তংকালে বাঙ্গানার ইতিহাস সকলেই সমাদর পূর্বক গ্রহণ 
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করেন। স্বপ্নদিনের মধ্যেই সকল পুস্তক নিঃশেষ হইঘা যায়”। ইহার 
কয়েক মাস পরে অর্থাৎ সন ১২৫৬ সালের ২৬ শে ভাদ্র জীবনচরিত 
নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই পুস্তক রর 
উইলিয়ম চেম্বর্স, বহসংখ্যক নুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃতান্ত সন্কলন 
করিয়! ইত্রাজী ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, 
তম্মধ্য হইতে কেবল কোপর্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল প্রভৃতি 
কয়েকটি মহানুভবের চরিত ইংরাজী ভাষা হইতে বাক্সালা ভাষায় 
অনুবাদ করিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্রে এতদ্দেশীয় কেহ 
কখন একপ জীবনচরিত মন্লন ব1 অনুবাদ করেন নাই। বিশেষতঃ 
এতদেশে এরূপ জীবন্চরিত লিখিবার প্রথ! পুর্বে প্রচলিত থাকে 
নাই। ইউরোপীয়দের গ্তায় জীবনচরিত লিখিবার প্রথা প্রচলিত 
থাকিলে, এতদেশেরও অনেক মহান্ুভবের নাম প্রকাশ হইত। 
ছুর্ভাগ্য প্রযুক্ত এরূপ প্রধা না থাকাতে ভারতবর্ষের পূর্বতন 
অদংখ্য মহান্থভব মহামহোপাধ্যায়ের নাম কালসহকারে বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়াছে। বাঙ্গীল। দেশের বিদ্যার্থা বালকবৃন্দের বিশিষ্টন্নপ উপকার 
ঘর্শিতে পারে এই আশান্স বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পুপ্তকের অহবাদে 
প্রবত্ত হুইয়াছিলেন। “সামন্ত কৃষকের পুত্র নিউটন নিজের যত্ব 
ও পরিশ্রমে লেখা গড়া শিক্ষা করিয়া জগছধিধ্যাত হইয়াছিলেন। নিউ- 
টন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হুইয়াও স্বভাবতঃ বিনীত ছিলেন। 
আপন বিদ্যার কিঞ্চিম্মাত্র অভিমান করিতেন না। নিউটনের এই এক 
চুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক রহিয়াছে, আমি বালকের ন্যায় বেলা- 
ভূমি হইতে উপলখও সন্ধলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণৰ পুরোভাগে 
অস্ুরহিয্বাছে* ইত্যাদি রূপ বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজক জীবনচরিত পাঠে 
এতদেশীয় লোক নানাপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে, দ্বিতীয়তঃ আলু- 
সঙ্গিক ততদ্দেশের তত্বৎ্কালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস, আচার, ব্যবহার 
পরিজ্ঞাত হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পুস্তক মুদ্রিত করিবার স্ল্পদিনের 
মধ্যেই লোকের আগ্রহাতিশয়ে সমস্ত জীবনচরিত পুস্তক সিঃপেষ হইল । 
তৎকালীন বিদ্যার্থা মাত্রেই এই পুস্তক সমাদর পূর্বক পাঠ করিতেন। 
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বিদ্যাসাগর মন্ছাশয়ের হুদ্দর অনুবাদ ও ললিত রচনা প্রণালী দর্শনে 
সকলে অপরিসীম আননলাভ করিয়াছিলেন। হুতরাং সাধারণের 
নিকট অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া প্রশংসাভাজন হুইয়াছিলেন। ইতি- 
পুর্ব সাধুভাষায় ইংরাজী পুস্তকের এরূপ জন্ুবাদ করিতে কেহ সক্ষম 
হুন নাই। 

কাণ্ডেন ব্যাঙ্ক সাহেব সংস্কত, বাঙ্গালা ও হিন্দী শিক্ষার মানসে 
শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেবকে এই অনুরোধ করেন যে 
ইতরাজী ও সংস্ক.ত ভাষাক় বিলক্ষণ একটি পণ্ডিত নির্বাচন করিয়। দেন। 
ময়েট সাহেব, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিয়। নিরর্থক বদিয়া আছেন মনে করিয়া কাণ্তেন ব্যাঙ্কে শিক্ষা 
দিবার জন্ত অগ্রজ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশয় ময়েট 
সাহেবের অন্থরোধপরতন্ত্র হইয়া ব্যাঙ্ক সাহেবকে কএক মাস প্রত্যহ 
শিক্ষা দিতে যাইতেন। সাহেব স্বল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা 
ভালরূপ শিক্ষা করিলেন। কয়েক মাঁস পরে ব্যাঙ্ক সাহেব মাঙিক 
৫০২ টাকার হিসাবে একবারে কঞএক মাসের টাক! তাহাকে প্রদান 
করেন, কিন্ত তিনি এঁ টাকা গ্রহণ করিলেন না। সাহেব টাকা! 
না লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় অগ্রজ বলেন, আপনি বলিয়াছিলেন 
যে আপনি ময়েট সাহেবের পরম আত্মীয়, আমিও তাহার আত্মীয়, 
এমত স্থলে আমি কি প্রকারে আপনার নিকট বেতন লইতে পারি। 
চাকরি নাই ভ্রমশঃ ধণগ্রস্ত হইতেছেন, তথাপি সাহেবের নির্ধন্ধাতি- 
শয়েও শ্রমলন্ধ টাকা গ্রহণ করিলেন না। এরূপ অবস্থায় অন্ত লোক 
কদাচ উপস্থিত প্রচুর টাকা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল 
ইইতেই তাহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি কম। ৬ মা 

এই সময়ে অগ্রজ মদনমোহন তর্কলস্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া 
সংস্কৃত হস নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন স্থাপন করেন। ৬**২ টাকায় 
একটি প্রেম ক্রয় করিতে হইবে, টাকা না ধাকাতে তাহার পরম 
বাঁধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট & টাকা খণ করিয়া তর্কালক্কা। 
হস্তে দেন, তাহাঢুতই তর্কালঙ্কার প্রেম ত্রয় করেন। এটাকা 
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নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস 
কথা প্রসঙ্গে মার্শেল সাহেবকে বলেন যে, আমরা একটি ছাপাখানা 
্রন্ত করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্বক হয় বলিবেন। ইহ! 
গুনিয়। সাহেব বলিলেন, বিদ্যার্থা দিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্ত্রকুত 
অন্নদামন্গল পড়াইতে হয়, তাহ! অত্যন্ত জব্বন্য কাগজে ও জঘন্ত অক্ষরে 
মুদ্রিত, বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে, অতএব যদি কৃষ্ণনগরের 
রাজবাটী হইতে আদি অরদামজল পৃস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় 
ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ত আমি এক- 
শত পুস্তক লইব, এবং &ঁ এক শতের মুল্য ৬*০২ শত টাকা দিব। 
অবশিষ্ট ধত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে 
পারিবে, তাহ! হইলে যে টাকা খণ করিয়। ছাপাখানা করিয়াছ, 
তৎদমস্তই পরিশোধ হইবে । হৃতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে 
অননদামঘ্ধল পুস্তক আনাইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত 
পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০২ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন, 
এ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের খণ পরিশোধ হয়। ইহার পর 
থে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত 
গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাঁগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর জন্য নৃতন নৃত্তন যে পরিমাণে পুস্তক 
লইতে লাগিল, তদ্বারা ছাপানার ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য 
লোক ধাহ। ক্রঘু করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। & 
টাকায় ক্রমশঃ ছাপাধানার ইঞ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 
অনপ্তর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটারের পদ শৃন্য হইলে 
ই পদৈ অগ্রজ মহাশয় মাসিক ৮*২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
হইলেন। ভখাপি যেরূপ পরিশ্রম করিয়। ইংরাজী শিক্ষা করিতে- 
ছিলেন, এক্ষদেও শিক্ষা বিষয়ে কখন ক্রটি করেন নাই। ইংরাজীতে 
ঘে সকল রিপোর্ট গবর্ণমেন্টে পাঠাইতে হইত তৎসমুদায় শ্বয়ং রচনা 
[তেন ; অন্ত কাহারও সাহাধ্য লইতে হইত না। তাহার ইংরাজী 
| অতি উৎকৃষ্ট হইতখ একার কৃতবিদ্য ই্রাজী লেখকগণ 
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তাহার ইতরাজী রঢন! দেখিয়! আশ্চর্ঘ্যারিত হইতেন। র্ধ্দা অনেক 
রিপোর্ট করিয়া রচনা ধেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল তাদমুন্ূপ ইংরাজী 
হস্তাক্ষরও অতি উত্তম হইয়াছিল। পণ্ডিত লোকের অধিক বয়সে 
নিজের যব ও পরিশ্রমে যে এরূপ ইতরাজী শিক্ষা করা অতি আশ্র্য্যের 
বিষয় বলিতে হইবে। 

এই অময় মংস্কত কলেজের গণিতশাস্ত্াধ্যাপক যোগধ্যান পণ্ডিত 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণকে লীলাবতী 
ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। তংকালে তিনি বঙ্গদেশের 
মধ্যে অঙ্কশান্ত্রে অদ্বিতীয় পত্ডিত ছিলেন। কলেজের কর্মাধ্যক্ষ বাবু 
রসময় দত্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে, গণিতশাস্ত্রের অস্ক শিক্ষা 
দিবার লোক নির্ধারন করিয়া আনিৰার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন, কিন্ত 
অগ্রজের অভিপ্রায় এই যে সংস্কৃত কলেজের মধ্যে যিনি অঙ্কে প্রতি- 
বংসর পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ, হইয়া থাকেন) গ্ায় বিচারে ত্াহারই 
এই পদ পাওয়া সর্ধবতোভাবে বিধেয়, মনে মনে এই স্থির করিয়া শিক্ষণ- 
সমাজের প্রেসিডেন্ট ও মেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়! বলেন যে, সংস্কৃত 
কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা প্রিয়নাথ ভটাচার্ধ্য প্রতি বংসর অঙ্কের 
পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইড়্া থাকেন এবং কলেজের মকল ছাত্র অপেক্ষা 
তাহার অঙ্কে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। অন্ান্ত বিষয়েও পরীক্ষায় গত বৎসর 
সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া প্রধান এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব উক্ত 
গদ তাহারই পাওয়া উচিত, ইহা শ্রবণ করিয় শিক্ষাসমাস্ত প্রিয়নাথ 
ভটাচারধ্যকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। প্রিয্বনাথ ভট্টাচার্য কর্মে নিযুক্ত 
হইয়। আস্তরিক ঘত্ধের সহিত বালকগণকে শিক্ষা দিতেন। তজ্জনই 
গত বৎসর অপেক্ষ। এ বসর পরীক্ষায় ছাত্রগণ অঙ্কে উৎকৃষ্ট ইইয়া- 
ছিল। পরীক্ষায় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ফল ভাল হওয়াতে অগ্রত 
প্রিযনাধের প্রতি পরম সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 

এই বৎসর শিক্ষামাজ মংস্কত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় 
ডিপার্টমেপ্টের বাৎসরিক পরীক্ষার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার, 
রোফ়ারের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়ই স্বয়ং উভয় ভিার্ট-. 
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মেটে প্রশ্ন প্রশ্তত করেন। কলেজের অধ্যাপকগণ প্রশ্ন দেখিয়া জন্তষ্ট 
হইস্বাছিলেন। পাঁচ দিবস পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত থাকায়, প্রশ্ন প্রস্তত- 
করায় ও পরীক্ষার কাগজ দেখায়, যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল, তজ্ন্ত 
গবর্ণমেন্ট হইতে উতয় পরীক্ষকই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিনিয়র 
ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষায় রামকমল ভটা চার্ধ্য কাব্য ও অলঙ্কারের প্রশ্সের 
উত্তর সর্বাপেক্ষা ভাল লিখিয়াছিলেন, একা রণ অগ্রজ মহাশয় রামকমল 
ভট্াচার্ধযকে এ টাকা হইতে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত পুস্তক ক্রয় 
করিয়া দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট টাকা হইতে দরিদ্র লোককে বস্ত্র ত্য় 
করিয়া দেন। তৎকালে কোন পরীক্ষক নিজ হইতে ছাত্রকে পারিতোষিক 
প্রধান করেন নাই; বিদ্যালাগর মহাশয়কে এ বিষ্বের প্রথম পথপ্রদর্শক 
বলিতে হইবেক। এ সমন্ধ রামকমল তটাচার্ধ্য কঠিন রোগে আক্রান্ত 
হুইয়া' কষ্ট পাইতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বাবু ছুর্গাচরণ বন্য্যো- 
পাধ্যায় ডাক্তার মহাঁশয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া রামকমল বাবুর 
বাটী যাইয়া চিকিংসা করাইতে প্রতৃত্ত হন। যত দিন তিনি সম্পূ্ণরূপ 
আরোগ্য লাভ করিতে ন| পারিম্াছিলেন ততদিন অগ্রজ বহুবাজারের 
বাসাহইতে সিমুলিয়ায় তীহাদের বাটী যাইতে আলন্ড করিতেন না। 
তাহার অনুরোধে ছুর্ীচরণ বাবু ভিজিট গ্রহণ করেন নাই। এ সময়ে 
রামকমল বাবুর বাটীতে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দাদার 
প্রথম আলাপ হয়। তিনি উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্মান 
করিতেন। তৎকালে নীলাম্বর বাঁবুর শৈশবাবস্থা। নীলাম্বর বাবু 
এ সময়ে বহুকাল হইতে রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। 
অগ্রজ নীলাগ্বর বাবুর মস্তক ধেধিয়! ব্যক্ত করেন বে, এই বালক 
অমাধাণ ধীশক্তিসুষ্পন্ন। তিনি তাহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া 
লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 

সন ১২৫৬ সালের ৩* শে কার্তিক দিশাযোগে অগ্রজ মহাশয়ের 
প্বী এক সন্তান প্রসব করেন। তিনি, অধিক বয়স পধ্যন্ত পুত্রলাছে 
বঞ্চিতা ছিলেন; একারণ, পিতৃদেব তাহাকে নারার়ণের ষধ সেবন 
করান, তঙ্গিমিত্ত উ শিওর লাম নারায়ণ রাখেন। ইহার কয়েক দিন 
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পরে অষ্টমবর্ধায় পঞ্চম সহোদর হরিশ্ত্র লেখা পড়া শিক্ষার জন্য 
কলিকাতায় গিয়াছিল। তাহার কলিকাতায় উপস্থিতির কয়েক দিন 
পরে বিষম বিহৃচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত 
হয়। একারণ অগ্রজ মহাশয় কেক মাস শোকে অভিভূত হইয়া 
ছিলেন। তিনি যথাসময়ে রীতিমত ভোজন করিতেন না এবং লেখা 
পড়ায় বিরত হইয়াছিলেন। আমরা সাত তাই, এজন্ত জ্যেষ্টাগ্রজ সর্বদা 
বলিতেন যে, যদ্যপি সকলে জীবিত থাকি দেশের অনেক উপকার 
করিতে পারিব। তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, নিজে উপার্জন 
করিয়া সংসার নির্বাহ করিব, অন্তান্ত ভ্রাতৃবর্দকে দেশে রাখিয়া 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের দরিদ্র লোকের সম্তানগ্ণকে লেখা! 
পড়া শিখাইব। কিন্তু উপর্ধ্যপরি ছুই বংসরে-ছুইটি ভ্রাতার মৃত্যুতে 
হতাশ হইয়াছিলেন। হুরিশ্ত্র ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, দাদা | আমার 
বিবাহে বাজনা করিতে হুইবে, এজন্ত অদ্যাপি অগ্রজ অপর লোকের 
বিবাহে বাদ্যের শব্দ শুনিলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ববক অশ্রুবিসর্জন্‌ 
করিতেন। লোকপরম্পরায় শুনিলেন, জননী দেবী পুত্রন্বয়ের মৃত্যুতে 
সর্বদা রোদন করিয়। থাকেন; এজন্ত জননী দেবীকে দেশ হইতে 
কলিকাতা লইব়া যান। তথায় পাঁচ মাস কাল নিকটে রাখিয়া সাস্তবন। 
করেন। জননী, দেশে থাকিয়া পাকাদি কাধ্য স্বয়ৎ নির্র্বাহ করিয়া 
অপরাপর আগ্রন্তক ব্যক্তিগণকে বা দরিদ্র নিরুপায় লোকদিগকে 
ভোজন করাইতে ভাল বামিতেন। তাহাকে অন্তমনগ্ক করিয়া রাখিবার 
জন্ত তিনি সর্বদা আত্মীয় ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। 
জননী গ্বয়ং পাকাদি কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া! উপস্থিত নিমন্ত্িতদিগকে 
থাওয়াইতেন। রদ্ধন পরিবেশনাদি কার্ধ্যে ব্যাপৃত, থাকায় 'াহার 
শোকের অনেক লাবব হইতে লাগিল। জননীকে সন্তষ্ট করিবার জন্ত 
পাঁচ মাম কাল অকাতরে যথেষ্ট টাক1 ব্যয় করিয়াছিলেন। কিয়ৎ- 
পরিমাণে শোকের হ্রাস হইলে পর বৈশাখ মাসে অন্তান্ত ভ্রাতৃবর্গ সহিত 
জননীকে দেশে পাঠাইয়্া দেন। এ মাসে অগ্রজের পুত্র নারায়ণের 
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করিয়া আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। অগ্রজ ততকাল- 
পর্য্যন্ত মৃত হরিশচন্্র ভ্রাতার শোক অন্বরণ করিতে পারেন না; কেবল 
পিতার অনুরোধে দেশে গমন করেন। দেশে অবশ্থিতির সময় মনে 
মনে চিন্তা করিলেন যে, অলবয়স্ক বালকবালিকাগণ প্রথম, দ্বিতীয়, ও 
তৃতীয় ভাগ শিশুশরিক্ষা পড়িয্বা, ভত্পরে কি পুস্তক অধ্যয়ন করিবে? 
অনস্তর রুডিমেন্টস্‌ অফ নলেজ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বোধোদয় 
নামে একখানি পুস্তক ১২৫৭ সালে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। নিম়- 
শ্রেণীস্থ বালকগণের পাঠোপযোগী এরূপ কোনও পুস্তক একাল পর্য্যস্ত 
কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 

বাল্যকাল হইতে অগ্রজ মহাশয় মনে মনে চিন্তা করিতেন যে 
স্ীলোকেরা কেন লেখা গড়া শিক্ষা করিতে পায় না? কেনই ব! 
ইহারা যাবজ্জীবন, জ্ঞানোপাজ্ঞনে অসমর্থা থাকে? কুলীনদিগের 
বছুবিবাহ কি উপায়ে রহিত হয় ? ইহা কিছু শাস্্রম্মত নগ্ন, এই 
কুপ্রধা ধত দিন না দেশ হইতে নির্বাসিত হয়, ততদিন বঙ্গনিবাসী 
হিন্দুগণের মনল নাই। 
বিধবা বালিকা দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আন্তরিক ছুঃখানূভব করিতেন। 
এক দ্বিবস, কোন আত্মীয়ের দ্বাদশবরষায়। ছুহিতা বিধবা হইলে, তদর্শনে 
জননী দেবী শোকে অভিভূতা হইয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। 
ঘগ্রগ জননীকে সান্ত্রন। করিলে পর জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে 
বিধবা বালিকার পুনর্ধবার বিবাহবিধি কি ধর্শাস্ত্রের কোনও স্থলে কিছু 
লেখা নাই? শীস্তকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন? জনক জননীর 
মুধবিঃত এই বাক্য তাহার হৃদয়ে প্রোথিত হুইয়া রহিল। 
হিস কলেজের সনির ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণ এঁক্য হই সর্ধ- 
ওুভকরী নামক মাদিক সম্বাদপিকা প্রকাশ করেন, উক্ত সম্বাদপত্রের 
অধ্যক্ষ বাবু রাকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অন্থরোধ করিয়! বলেন, আমাদের 
এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত ডাহা আপনি স্বয়ং 
লিখিয়। দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে কাগজের 
গৌরব হইবে, সকলে সমাদর পূর্বক কাগজ দেখিবে। উহাদের অনগ- 
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রোধের বশবত্তাঁ হইয়! প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা রচন। 
করিয়াছিলেন তাহার লিখিত একারণ তৎকালীন কৃতবিদ্যলোক মাত্রেই 
সমাদরপূর্র্বক সর্বশুতকরী পত্রিকা পাঠ করেন। পরমাসে মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার মহাশয় ভ্্রীশিক্ষা। বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর চৈত্র 
মাদে চৈত্র-সংক্রান্ত্ির সময় লোকে থে জিহ্বা বিদ্ধ করে ও পীঠ 
ফুঁড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে, এবং মৃত্ঠার পুর্বে যে গঞ্জায় অন্তর্জলি 
করে, এই দ্বিবিধ কুপ্রধার নিবারণার্থে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দীনবদু* 
ন্তায়রত্ব ও তৎকালীন সংস্কতকলেছের সুলেখক ছাত্র মাধবচক্ত 
গোস্বামীর প্রতি ভার দেন। 

এই বৎসর শিক্ষাসমাজ, অগ্রজকে হিচ্ছ কলেজ, হুগলি কলেজ, 
কৃষ্ণনগর কলেজ, ও ঢাকা কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণের 
বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনিও, ভারতবর্ধের স্ত্রীগণকে . 
লেখা পড়ার শিক্ষা! দেওয়া উচিত কিনা? এই বিষয়ে প্রশ্ন দেন। 
সকল ছাত্র অপেক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজের নীলকমল ভাছুড়ী উক্ত 
প্রশ্নের সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর লিখিপাছিলেন। গবর্ণমেন্ট উক্ত বাবু নীলকমল 
ভাহুড়ীকে একটি স্বর্ণমেড়েল প্রদ্দান করনে। উক্ত কয়েকটি বিদ্যা- 
লয়ের পারিতোধিক বিতরণ কালে প্রেসিড়ে্ট মহামতি ভিঙ্ক ওয়াটার 
বেখুন উপস্থিত থাকিয়! & সকল বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের হুদীর্ঘ 
বক্তৃতা করিয়া সাধারণের মনোহরণ করেন এবং এ সকল বিদ্যালয়ের 
যে সকল ছাত্র ভাল পরীক্ষ। দিয়াছিলেন, তাহাদের রচনাও সর্বসমগ্গো, 
পারিতোষিক প্রদ্ধান সময়ে, পাঠ করা হইয়্াছিল। ত্দবধি সভাস্থ 
শ্রোতরিসবর্গের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য লোক যাহাতে স্ত্রশিক্ষা দেশে 
প্রচলিত হয়, তদ্থিষয়ে আস্তরিক যত্ব করিতে লাগিলের,। 

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশন্ত্রাধ্যাপক মদনমোহন ঘর্বালঙ্কার 
সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদের জঙ্পণ্ডিতের, গন্ধে. 
নিযুক্ত হইলে গর সংস্কত কলেজের কাব্যশাস্তের শিক্ষকের পদ পুন্ত 
হ্য়। তৎকালীন এডুকেদন কৌন্সিলের ফেব্রেটারি ডাক্তার মন 
ষাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গর. পদে নিযুক্ত করিবার অভ্ভিগ্রায 
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প্রকাশ করিলে, (& সময়ে দাদ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড 
রাইটার নিযুক্ত ছিলেন )। অগ্রজ মহাশয় নানা কারণ দর্শাইয়া, 
প্রথমতঃ অন্বীকার করেন; পরে, মযনেটে সাহেব সবিশেষ ঘত্ব ও 
আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি শিক্ষাসমাজ 
আমাকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপাততঃ এই পদ 
স্বীকার করিতে পারি। সাহেব তাহার নিকট হইতে প্র মর্মে একখানি 
পত্র লিখাইয়া লয়েন। ততপরে খ্বঃ ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত 
কলেঙে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে ৯২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু বাবু রাঁজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় জীরডিন কোম্পানির হৌসে কেসিয়ারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
ফোর্ট উইলিমুম কলজের অধ্যক্ষ মহোদ্বয়কে অনুরোধ করিয়! & কলেজের 
হেড রাইটারের পদে নিযুক্ত করাইয়া দেন। অগ্রজ মহাশয় কিছু দিন 
আহিত্যশ্রেণীর অধ্যাঁপনার কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন, ইত্যবসরে বাবু 
রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের মেক্রেটারের পদ পরিত্যাগ 
করেন। কিরূপ ব্যবশ্থ। করিলে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ের রিপোর্ট প্রদান করিবার আদেশ হইল। তদনুষারে অগ্রজ 
মহাশয় রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, এ রিপোর্ট দর্শনে সন্তষ্ট হইয়া, 
শিক্ষামমাজ তাহাকে সংস্কত কজেলের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
করেন। অংস্কত কলেজের অধ্যক্ষতা কর্ম, সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট 
সেক্রেটারি, এই ছুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, প ছুই 
পদ রহিত করিয়া, শিক্ষা] সমাজ অগ্রজকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালি 
পদে ১৫০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। তখন তিনি কিরূপ বন্দোবস্ত 
করিলে কলেজের সম্যক উন্নতি হইবে, নিরন্তর এই চিন্ত| করিতে লাগি- 
লেন। তিনি সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ্বে,্রশচত্র বিদ্যারত্বকে 
নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সাহিত্যশ্রেণীর যে সকল পাঠ্য পুস্তক 
অবধারিত ছিল, তন্মধ্যে যে কয়েক প্রকারের পুস্তক চুপ্রাপ্য হইয়াছিল, 
অৎসমুহ পুনমমুদ্রিত করাইয়া বিদ্যার্থিগণের বিশিষ্টন্বপ হবিধা করিয়া 
দিয়াছিলেন। সাহিত্য পুস্তক রঘুবংশ, যাহা ঘরতমন্লিক, জদুমন্ল, 
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নাধুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্্র তর্কবাগীশের টীকা সম্বলিত মুদ্রিত ছিল, 
উহার চীকাগুলি সর্বাঞ্থহদ্দর না ধাকায় মরিনাথের টীকাসম্থলিত 
রঘুবংশ ও কুমারসম্তব মুদ্রিত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার 
করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কুমারসস্তব মুদ্রিত হয় লাই, হথতরাং 
কলেজের ছাত্রগণ হস্তপিখিত পুস্তক দর্শনে অধ্যয়ন করিত; ইহাতে 
সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। এইরূপ দর্শনশ্রেশীর বিদ্যার্থি- 
গণের যে সকল পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, হস্তলিপি দেখিয়া অধ্যয়ন 
করিতে হইত, তৎসমস্ত ত্বরায় মুদ্রিত করাইয়া, এ অভাব যোচন করেন। 
ইহাতে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গের ও অন্তান্ত টোলের ছাত্রবর্গেরও 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল । 

প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হুইবার ৬৭ মাস পরে অগ্রজ মহাশয় 
অত্যন্ত পীড়িত হন। কিছুনুস্থ হইবার পর শিরঃপীড়া ও দত্তরোগে 
আক্রান্ত হইয়। অতিশগ্ন যন্ত্রণা ভোগ করেন; অনেক তদ্বির করিয়া 
কিছু সুস্থ হন। কিন্তু শিরঃপীড়! হইতে একেবারে নিস্কৃতিলাভ করিতে 
পারেন নাই, বহু দিব্দ ব্যাপিয়া শিরংপীড়ার শুত্র ছিল। প্রিদ্দিপাল 
নিধুক্ত হইবার কয়েক মাস গরে ভয়ানক এক দুর্ঘটন! উপস্থিত হইল। 
অগ্রজ মহাশয়ের প্রধান মুরব্বি লেজীমলেটিত কৌন্সিলের মেম্বর ও 
শিক্ষাসমানের প্রেষিডেন্ট ভারতহিতৈষী, বিদ্যোগসাহী, মহামতি বেখুন 
সাহেব মহোদয় কালগ্রামে নিপতিত হন। 

অগ্রজ মহাশয়, সংস্কত কলেজের ও অন্যান্ত কলেজের ভবিয্ুৎ উন্নতির 
জন্ত এবং ভারতবর্ষের জেলায় জেলায় বিদ্যালয় স্থাপন জন্ত যে বিদবেযাৎ- 
সাহী বেখুন সাহেবের ভবনে নিরস্তর যাইতেন; সেই মহাত্বার নাম 
এস্থলে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত হয় না।»মহামতি তারত- 
হিতৈষী বেখুন সাহেব ভারতবর্ধের অবলাগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্ত 
সর্ধপ্রথমে কলিকাতা! মহানগরীতে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ হিন্দু দলপতিগণ স্তীশিক্ষা! বিষয়ে নানাবিধ অমুলক 
আপত্তি উত্বাপন করেন) তথাপি বেখুন সাহেব ভগ্গোৎসাহ্‌.হন 
নাই। জর্ধাগ্রে কলিকাতা হুকিয্া শ্রীটের বাবু দক্ষিপারঞজন মুখো 
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পাধ্যায়ের বৈঠকথানায় অভিনব বালিকাবিদ্যালয্বের কার্ধ্য আর্ত হয়। 
সাছেৰ প্রতিদিন বালিকাবিদ্যালয়ের তত্বাবধান করিতে আমসিতেন, 
কিরূপে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, সতত এই চিন্তায় মগ্ন ধাকি্টতন। কিছু 
দিন পরে পটলডাঙ্কার গোলদিঘীর দক্ষিণপুর্র্ব কোণে, পূর্বে ষে গৃহে 
হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল, মেই বাটীতে এ বিদ্যালয়ের কার্ধ্যনির্ববাহ 
হইত। বালিকাগণকে উৎসাহ দিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে তৎকালীন 
গবর্ণর জেনেরালের পন্থী বেডি ডালহৌষী বেথুন-সংস্থাপিত এই বিদ্যা- 
লয়ে আমিয়। কাধ্য পরিদর্শন করিতেন এবং ত্বরায় যাহাতে বিদ্যালয়ের 
উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরপ মনোযোগ দিয়াছিলেন। 

কলিকাতাস্থ দলপতিদের নিবারণে প্রথমতঃ কেহ কেহ স্বীয় ছুহিতা- 
গ্রণকে শিক্ষার জন্ত এই নবপ্রতিষঠিত বালিকাবিদ্যালয্বে পাঠাইতে 
ষাহস করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে বহুবাজারনিবাসী বাবু 
নীলকমল বদ্য্যোপাধ্যায় মহাশয়, বাবু হরপ্রসাদ্দ চট্টোপাধ্যায়, বাবু 
রামগোপাল ঘোষ, বাবু ঈশানচন্ত্র বন্থু ততকালের সদ্দর দ্বেওয়ানী 
আদালতের প্রধান উকীল বাবু শ্তুনাথ পণ্ডিত, পণ্ডিত তারানাথ র্ক- 
বাচম্পতি, প্ডিত মদনমোহন তর্বালস্কার প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্য ও 
অন্্ান্ত লোক স্বীয় স্বীয় কন্তাগণকে শিক্ষার্থে বেখুন-বালিকাবিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করিতেন। উক্ত মহোদয়গণ দলগতিদের নিবারণেও ক্ষান্ত 
হইলেন না। এজন্ত কলিকাতা ও পন্লিগ্রামস্থ সন্ত্ান্ত দলপতি তক 
হুইন্ব! উহাদের সহিত জামাজিক ব্যবহার বদ্ধ করিয়া দ্বেন এবং সম্বাদ- 
পত্রেও ছাদের যখোচিত দুর্নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাতে ও 
তাহারা শ্ব গ্ব প্রাণদম ছুহিতাগণকে. বিদ্যালয়ে পাঠা ইতে ক্ষান্ত হয়েন 
নাই “তৎকালে অগ্রজ মহাশয়ের কন্তা হয় নাই, একারণ অনেকে 
বলিত, বিষ্যামাগরের কন্ত! থাকিলে কখন তিনি ইহাদের মত গাড়ী 
করিয়া বেখুনস্থলে গাঠাইতেন ন1। অপরকে উত্তেদ্ভিত করিয়! দিয়া 
নিজে বাহিরে থাকিস! সাহেবদের জুধ্যাতিভাজন হইতেছেন। যে 
গ্বাড়ীতে বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইত গাড়ীতে ধর্শাস্ত্ 
মন্থংহিতার এই বচনটি স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল-- 
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কন্তাগ্যেয়ং পালনীয় শিক্ষণীয়াতি বত্বতঃ 

মাজের ভয়ে অন্তান্ত কৃতবিধ্য অনেক লোক স্বত্ব ছুহিতা, 
ভগিনী ও স্তীগিনেযী প্রভৃতিকে বেখুনস্থলে পাঠাইতে সাহস করিতেন 
না। যে সকল বাণিকা প্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্টা হইয়াছিল, 
তাহাদের যধ্যে কোন কোন বালিকার পাণিগ্রহণ সময়ে বিপক্ষপক্ষ প্রতি 
বেশী সকল অনেক আপত্তি উত্বাপন করিয়াছিলেন অগ্রজ মহাশয়, 
এ আপত্তি সকল, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গতিবিধি ও উপরোধ অনুরোধ 
দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিতে ক্ষান্ত ধাকিতেন না। তৎকালে বেথুন ফিমেল 
স্কুলের চিরচ্ছার়িতার কোন আশা ছিল না। পরিশেষে বেখুন সাহেব 
মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে এ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারি পদে 
নিযুক্ত করিলেন। তিনি সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইয়া উন্নতির জন্ত কাঁয়- 
মনোবাক্যে বিলক্ষণ যন্তুবান হইয়াছিলেন। বেখুন সাহেব ফিমেল দ্বুলের 
বাটী নির্ধাণার্থে শ্বীয় প্রচুর অর্থের দ্বার! সিমুলিয়ায় স্বতন্ত্র স্থান ক্রেয় 
করেন। বনিয়াদ গাড়া হইল, ক্রমশঃ ভিত্তি হইতে আরগ্ হইল; 
ইত্যবসরে বেখুন সাহেব কলিকাতার সন্নিহিত প্রায় দশ মাইল পশ্চিম 
জনাইগ্রামবামী লোকদদিগের অনুরোধের বশবস্তাঁ হইয়া! তথাকার স্কুল 
পরিদর্শনে গমন করেন। বর্ষা কাল, হুতরাৎ পথ অতিশয় কর্দামযয় 
হওয়াতে মেই হেতু গাড়ি চলিল না, তজ্জন্ত শকট হইতে অবরোহণ 
করিয়া! পদব্রজেই কর্দমোপরি গমন করিয়! বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। 
ভয়ানক জরে আক্রান্ত হইয়া কালের করাল কবলে নিগতিত হুন। 
ভারতের অদ্থিতীয় বন্ধু, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী, সদৃগুপবিভূষিত, পরম 
ঘয়ালু বেধুন মহাম্ভবের মৃত্যু সম্থাদে দেশীয় ক্তবিধ্য লোক ও 
বিদ্যালয়ের ছাত্র সমূহ বিষ মনে মৃত মহাত্মা সাজে, উপস্থিও হইয়া 
শোক ও হুঃধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

জগ্রজ মহাশয় সর্বসমক্ষে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বগম. 
মণল জশ্রুগলে প্লাবিত হইল, অন্তান্ত লোকের উপদেশেও নিবৃত্ত হই. 
লেন ন!। তিনি বঙ্গভূমির বিদ্যালয় সমুছের উন্নতির জন্ত নিযম্বর বেধুনের 
ভবনে যাইতেন। সাহেব নিঃস্বার্থ, নিলো, বার্থ দেশহিতৈধী বিশ্যা- 


৮৮ বিষ্ভানাঁগর-জীবনচরিত । 


সাগরের প্রতি আত্তরিক ম্ষেহ ও মমতা প্রদর্শন করিতেন। বিশেষত্তঃ 
ভারতবর্ষের জেল! মমূহের মফঃস্বলে প্রায়ই বিদ্যালোচনার অদ্ভাব ছিল) 
তথাকার অধিকাংশ প্রজাপুঞণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিরমজীত করিয়া 
থাকে। তাহাদের মস্তানগণ বাল্যকালে পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করে 
তাহার পর অর্থের অসস্তাব প্রযুক্ত কলিকাতায় লেখাপড়া শিক্ষীর জন্ত 
যাইতে সম্পূর্ণরূপ অঞ্ষম; অতএব যাহাতে গবর্ণমেন্ট দ্বারা দেখে দেশে 
বিদ্যালয় স্থাপন হয় আপনি তদ্িষয়ের উপায় করিয়া দেন। মাহেবের 
সহিত প্রায় এইরূপ কথার আন্দোলন হইত। সাহেব মফঃম্থলের স্থানে 
স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন জন্ত গবর্ণমেন্টকে উত্তেজনা করিতেন। তাহার 
কথাতেই তৎকালীন গরবর্ণর জেনেরাল লর্ডডালহৌসি কর্ণপাত করিয়া 
ছিলেন। তাহাতেই যে দেশের এরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার সদেহ 
নাই। তিনি আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে দেশের কতই না জানি 
উন্নতিলাভ হইত। ভারতবর্ষের ছুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বেখুন ইহ জগৎ 
পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর মৃতদেহ সমাধি স্থানে নীত হইল, কেবল 
হেলিডে সাহেব ও অগ্রজ মহাশয় এক শকটে আরোহণ করিলেন। আর 
প্রায় সহআধিক- বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ সমবেত হুইয়! সমাধি স্থানে 
সমুপশ্থিত হইলেন। 

অস্ত্যেটিক্রিয়া সমাপনান্তে সকলে ম্লান বদনে স্ব স্ব গৃহে ্ত্যা্নমন 
করেন। অনন্তর গবর্ণর জেনারাল বাহাদুর বেখুন-ফিমেল স্কুলের ভার স্বহত্তে 
লইয়াছিলেন। তৎকালে হোমডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সিদিল বীডন 
সাহেব মহোদয়কে এই বিদ্যালয়ের প্রেমিডেন্ট নিযুক্ত করেন। আর 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পূর্বের মত অটবতনিক সেক্রেটারির পদে নিয়োগ 
করেন$ তাহার্‌ আত্তরিক ঘত্ব ও অধ্যবসাদ্ধে ক্রমশঃ বালিকাবিঘ্যা- 
লয়ের উদ্নতি হইতে লাগিল ধাহারা উক্ত বিধ্যালয়ের প্রধান বিদ্বেষ্টা 
ছিলেন, বিদ্যাসাগর ক্রমশঃ তাহাদিগকে কমিটা করিয়া উপদেশ দিয়া 
তাহানরের বাটীর বালিকাগণকেও ““অর্থাৎ সভাবাছারস্থ রাঁদা কালীকষণ 
বাহাছুর প্রভৃতির বাটীর" বেখুনফিমেলদ্থুলে প্রবিষ্ট করিয়। দিলেন। 
সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রচার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মৃহাশয়ই বেধুন: 
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সাহেবকে প্রবৃত্ত করেন। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্তরিক ঘদ্ধু ন.. 
করিলে তৎকালে এতদদেশে স্ত্রশিক্ষা প্রচলিত হওয়া দুদ্ধর হইত দু 
তাহার যত্থের+্শৈধিল্য থাকিলে কোন কালে বেখুন-ফিমেলস্কুল উঠিয়া 
যাইত। 

চেম্বর্স) ইংরাজী ভাষায় মর্যাল ক্লাসবুক নামে যে পুস্বক প্রচারিত, 
করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় বালকবালিকাগণের নীতিজ্ঞানার্থ এ পুস্তক . 
অন১২৫৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন। প্রথমতঃ, পঞ্চগণের প্রতি ব্যরহার... পরিবারের প্রতি 
ব্যবহার, প্রধান ও নিকষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, ম্বচিস্তা ও দ্বাব- 
লম্বন, প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত 
লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাহার 
অনুবাদ্দিত; কিন্ত প্রিন্সিপাল-পদে নিযূক্ত হওয়ায় ও অন্তান্তরূপ কারে 
নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশ প্রযুক্ত তিনি তাহার পরম বন্ধু বাবু 
রাজকৃষ্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নীতিবোধ প্রন্থত করিবার 
ভারার্পণ করেন। তিনি অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া সন ১২৫৮ সালের 
৪ ঠা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 

এ সালে মার্শেল সাহ্ে লংস্কতকলেজের ভুনিয়ার ও সিনিয়র 
উভয় ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। অন্যান্য বংসর অপেক্ষা - 
এ বত্সরের পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হুইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ছনিয়মই ইহার কারণ। বৎসরের আশ্বিন মাসে পুজার অবকাশে 
বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া বাটা যান। তথায় উভয়েই 
পুস্তক লইয়া শচীমরোবরের এক অঙ্বথরৃক্ষের মুলেস্বসিয়া' তিক: 
পাঠ ও কথোপকথন করিতেন। যে কয়েক দিবস বাটীতে অবস্থিতি- 
করিতেন, সেই কয়েক দিন দরিদ্র লোকের বিলক্ষণ সুবিধা হইত, 
কারণ তিনি তাহাদিগকে গোপনে কিছু কিছু দান করিতেন। * 

গ্রামবাসীদের বাটীতে বাইয়া ও সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া! বাহার - 
ঘেয়প অতাব ছিল, সাধ্যানুসারে অভাব মোচন করিতেন | ইহা জানি. 

১২ 


৯০ বিষ্ভাসাঁগর-জী বনচরিত । 


অন্যান্য ধনশাপী লোকের! আশ্চ৫।স্বিত হইতেন ঘে, ঘে ব্যক্তি এভামৃশ 
প্রচুর টাক দান করেন, তাহ! গোপনে করিবার কারণ কি? আমরা যাহা 
দ্ান.করি তাহ! লকলকে প্রকাশ করিয়। ধাকি। এক দিবস একটি ভদ্র 
লোক তাহাকে জিজ্ঞাল। করেন যে, মহাশয়! গোপনে দান করিবার 
তাৎপর্ঘ্য কি? তিনি উত্তর করেন যে লোকের সমক্ষে দিলে লইতে যদি 
লঙ্জিত হয় এক্গন্য গোপনভাবে দেওয়া হয়। ফাহারা প্রকাশ্যে দান 
করেন, তাহার! লোকের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের অভিপ্রায়ে করিয়া থাকেন। 
পালি শর্্বপন্ঘত ক্ষার্ধীক্ষও ঘাঁল ক্ষসি লা লোকের কষ্ট দেখিলেই, 
দিয়া থাকি। নামে আমার আবশ্যক নাই । উক্ত আশ্খিন মাসে বাঁটীতে 
থাকিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও অগ্রজের পুত্র নারায়ণকে 
পিতৃধেব অত্যন্ত আদর করিতেন তদ্দর্শনে পরিহা পূর্বক পিতৃদেবকে 
বলিলেন, আপনি ঈশানের ও নারায়ণের মাধা খাইতেছেন, তথাপি 
আপনি আপনাকে কিরূপে নিরামিষাশী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় 
দেন। 

তৎকালে সংস্কত কলেজে কেবল ব্রাঙ্ষণ ও বৈদ্যজাতীয় সত্তান- 
গণ অধ্যয়ন করিত, ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। 
বৈদ্যজাতীয় বালকেরা দর্শন শাস্ত্র পধ্যস্ত অধ্যপ্নন করিতে পাইত, বেদাভ 
ও ধর্বশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। শুক্র খালকের পক্ষে সংস্কৃত 
কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। অগ্রজ যহাশয় প্রিন্সিপাল হইয়া 
শিক্ষাসমাজে রিপোর্ট করিলেন থে, হিন্্মাত্রেই সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে পারিবেক। শিক্ষাসমাদ রিপোর্টে স্ষ্ট হইয়া তাহার 
প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের! আপত্তি করেন, 
শুকর সুস্তান্রো সংস্কতভাষা কদাচ শিক্ষা করিতে পাইবে লা। 
তাহাতে অগ্রজ মহাশয় বলিয়াছিলেন থে পণ্ডিতের! ভবে কেমন করিয়া! 
সাহেবদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া থাকেন ? আর সভাবাজারের রাজা 
রাধাকান্তদেব শুদ্রবংশোষ্তৰ, তবে তাহাকে কি কারণে যং্ত শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে সকল আপত্তি অগ্রজ মহাশয়ের দ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছিল। তাহার মত এই যে, শুত্রসন্তানের! ব্যাকরণ, সাহিত্য, 


চাকরি। ৯১ 


অলষ্কার ও দর্শনশাগ্র ধান করিতে পারিধেন, শাস্ত্রের কোনও স্থানে 
ইহার বাধা নাই। কেবল ধর্ধশান্তর স্মৃতি অধ্যন্বন করিতে পারিবেন না। 
তজন্য শৃদ্রগণের স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন রহিত হইয়াছে। তাবধি 
শৃদ্রজাতীয় সন্তানগণ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া! সংস্কৃত ভাষ! অবাধে 
শিক্ষা করিয়া আমিতেছেন। শৃদ্রেরা ষে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অধ্যরন 
করিতেছেন, কেবল বিদ্যাসাগর ইহার প্রধান উদ্যোগী, ইঞ্ার বক্ষে 
ও আগ্রহাতিশয়েই শৃদ্রগথের সংস্কতশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে «এ এবং 
ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে । 

তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির সন্তানেরা বিন! 
বেতনে অধ্যর়ন করিত, বেতন ন। লইয়া শিক্ষা দেওয়ায় সাহেবদের নিকট 
বিদ্যালয়ের গৌরব থাকে না। একারণ তিনি, অতঃপর ব্রাহ্মণ, বৈধ্য ও 
শৃদ্রের যে সকল নৃতন বালক অধ্যপনার্থ আসিত, তাহাদের নিকট 
হইতে মাসিক বেতন আদায়ের ব্যবস্থা! করিয়া দিলেন । 

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অমরকোষ, ধাতৃপাঠ ও ভটির পঞ্চম সর্ণ অধায়ন 
করিতে প্রায় 8৫ বসর ময় অতিবাহিত হইত, এতদ্বযতীত মুগ্ধবোধের 
ছুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টাকা অধ্যয়ন করিতে হইত, তথাপি 
ব্যাকরণে বিশিষ্টরূগ ব্যুৎপত্তি হইত না। 

সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা 
করা অত্যাবশ্যক, নচেং সাহিত্যে বোধাধিকার হয় না। ত্মনেক কৃত- 
বিদ্য বিচক্ষণ বিষয়ী লোক সংস্কত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা! করিক্! থাকেন, 
কিন্তু ব্যাকরণে অজ্ঞতা! প্রযুক্ত সংস্কৃত অধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়াছেন । 
অধ্যাপক্ণ হুকুযারমতি শিশুগ্নণকে ব্যাকরণের যাহা উপদেশ 
প্রদান করিতেন, বালকগণ তাহ! কণস্ব করিয়া রাধিত কোন ধাঁলকই 
ভালরগ বুঝিতে পারিত না; “যেমন গুকপক্ষীকে লোকে রাধাকঞ্চ পাঠ 
দেয়, অনেকবার শিক্ষা দেওয়ায় বনের পঙ্গীও এ নায বলিতে পাকে, 
কিন্তু রাধার থে কি পদার্থ তাহ! তাহার কখনই বোধগম্য হয় ন11” 

সন ১২৫৮ সালের ১ ল! অগ্রহায়ণ অগ্রজ মহাশয় শিশুসভানগণের 
আশ সংস্কত 'াঁষার অধ্যয়নের দৌকর্ঘযার্থে ব্যাকরণের উপক্রমণিকা 


৯২ বিষ্তাসাগর-জীবনচরিত | 


নামক পুস্তক রচন! করিয়! মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহার মধ্যে 
সপ্ধি, শব্দ, ধাতু, কৃদস্ত, কারক, সমাস, তদ্ধিত, আছে। সংস্কততাষার 
অধিকাংশ পুস্তক দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকে, একারণ উপক্র- 
মণিকার শেষ ভাগে দেবনাগর অক্ষরের বর্ণপরিচয়ও মুদ্রিত হইয়াছে। 
উপক্রমণিক! শেষ করিয়া সাহিত্য বুঝিতে পারিবে না, এই জন্য শেষে 
সরল ভাষার মংস্কৃত গদ্যরচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যার্ধা বালক- 
গণ ছয় মাসের মধ্যে উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া সংস্কৃত একবাক্য অনা- 
স্বাদে বলিঙ্গা খাক্ে ও সংস্কৃত ভাবা শিখিতে সক্ষম হয়, ইহা দেখিয়া! 
সর্বসাধারণ লোক অগ্রজের এই লোকাতীত ক্ষমতাবলোকনে আশ্চর্ঘয- 
স্বিত হইয়াছিলেন। 

উপক্রমণিকা ঘধ্যয়ন করিয়াই রঘৃবংশ প্রভৃতি অধ্যয়ন কর! শিশু- 
গণের পক্ষে দৃর্ধহ ইত্যার্দি আলোচন! করিয়া গঞ্চতন্ত্ গ্রন্থ হইতে কতিপয় 
সরল গল্প উদ্ধৃত করিয়া সন ১২৫৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ সংস্কৃত, ধজুপাঠ 
নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। সন ১২৫৮ সালের ২২ 
শে ফান্তন রামায়ণের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ২য় ভাগ খভুপাঠ 
মুদ্রিত করেন। তত্পূরে হিতোপদেশের সরল গদ্য ও পদ্য এবং মহাভারত, 
বিষুপুরাণ, খত্ংহার, বেণীসংহার ও ভর্রিকাবা, এই সকল গ্রন্থের 
কিয়বংশ উদ্ধৃত করিয়া! তৃতীয় ভাগ খুপাঠ মুদ্রিত.ও প্রকাশিত কৰেন। 
বালকেরা এক বৎসরের মধ্যে গুজুপাঠ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীক্ব ভাগ 
অধ্যয়ন করিয়া অনায়াসে সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকার পাইয়া 
থাকে এবং সংস্কৃত রচন| করিবারও যে সামান্তরূপ ক্ষমতালাভ করিয়া 
থাকে, তাহ বিলক্ষণ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাকরণের উপক্রমণিকা! 
প্রচারনা হইন্কে বিষয়ী লোক প্রভৃতি, কখনই সংস্কৃত অধ্যন্নে প্রবৃত্ত 
হইতে সক্ষম হইতেন না। ফলতঃ সংস্কৃত ভাষা শিখিবার সহজপধ- 

প্রদর্শক বিদ্যাসাগর মহাশয় 

কলিকাভায় গ্রীষ্মের ক্ষত্যত্ত প্রাছুর্ভাব, ও জময়, টা 
থাকিয়া! পাঠ করা একাস্ত কষ্টকর, একারণ & ঘময়ে বক1শের আরশ্তক 
বিবেচন| করিয়া, বৈশাখ, জ্যৈ্ট ছুই মাস অবকাশের জগ্ত শিক্ষামাজে 


চাকরি । ৯৩ 


আবেদন করিয়! কৃতকার্য হন, তদবধি বাঙ্গাল! দেশে এ ডি ক্রমশঃ 
্রীপ্মাবকাশ প্রবর্তিত হইল। 

১২৫৯ সালের গ্রীন্মাবকাশে কলিকাতা হইতে খাত্র। করিয়া গদক্রছে 
৬ ক্রোশ অন্তর চণ্ডীতলা গ্রামের এক পান্থ নিবাসে রাত্রি যাপন 
করেন, পরদিবস পদব্রজেই তথা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় 
নিজ বাটীতে পঁহছিলেন, এবং পঁহছিয়াই পিতা মাতা ভাই ভগিনীদের 
ও প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ষণকাল বিলঙ্ব 
করিলেন না। 

পর দিবস হইতে গ্রামস্থ নিরুপায়দিগকে বিবেচনামত ছি কিছু 
দিয়া সাহাধ্য করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া! গ্রামের ও পার্শবন্তণ গ্রামের 
অনেকেই ইন্থীকে ধনশালী বলিয়া স্থির করিলেন। বোধ হয় এই 
কারণেই গ্রামস্থ ব্যক্তিদের যোগে ৩*শে বৈশাখ আমাদের বাটীতে 
ডাকাইভি হয়। এ দিবস আমর! রাত্রি নটার পর ভোঙ্নাত্তে অস্তঃ- 
পুরে শয়ন করিয়াছি, সদর বাটাতে প্রায় ৩* জন পুরুষ নিদ্র] 
যাইতেছিলেন, এতদ্বযতীত ছুই জন গ্রাম্য চৌকিদার জাগরিত ছিল। 
নিশীথ সময়ে বাটীর সম্মুখে প্রায় ৪, জন লোক ভয়ানক চীৎকার করিয়া 
উঠিল) এ চীৎকার এবণে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন, ভাকাইতগণ 
মশাল জালির! মধ্যদ্বার ভাক্িতেছে, তদর্শনে দাদা অত্যন্ত তীত হইলেন, 
আমর] অলক্ষিত ভাবে খিড়কির দ্বার দিয়া তীহাকে লইয়া বাটা হইতে 
প্রস্থান করি, দহ্থ্যগণ অগ্রকে ধরিতে পারিলে টাকার জান্ত বিলক্ষণ 
যাতনা দিত। অনন্তর দন্যগণ যথাসর্ব্ষ লুঠিয়া লঙ্কা প্রশ্থান করে। 
রাত্রিতেই খ্বাটাল খানার দবারগাকে সম্বাদ দেওয়ায় তিনি পর দিন প্রাতে 
পহছিয়া পুলিশ কণ্মচারিদের. প্রধামসারে গোলমাল কয়ায়ীপতৃদেব. 
বলিবেন, জাপনি হুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া আপনার. মধ্যাদা 
রাধিতে পারি, কিন্ত এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু দিতে পারি না। 
অনস্তর পিতৃদেব পরিবারবর্গের কাহারও দ্বিতীয় বস্ত্র লা থাকায় ও, 
ঘটা, বাটা, খাল! ইত্যাদি কিছুমাত্র না থাকায় & সকল ক্রয় করিয়ার 
জন্ত উ্ন়গঞ্জ ও খড়ার গ্রামে গেলেন। ইত্যবদরে অগ্রজ মহাশকক 
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বাটার সুখে ভ্রাতা ও বন্ধুবর্ণ লইয়া কাটা খেলা আরম্ত করেন। 
দারোগ! বাবু ফাড়ীদারকে বলিলেন এ বামুনের (ঠাকুরদাস বদ্যো- 
গাধ্যায়ের) এত কি জোর যে, আমি দারোগা, আমার মুখের উপর 
জবাব দেয়যে এক পদ্দাও দিব না এবং ইহাও অতি আশ্চর্ষ্যের 
বিষয় (অস্কুলি দ্বারা দাদাকে দেখাইয়া! বলিলেন) এ ছোড়াটা কি 
রকমের লোক, কল্য ডাকাইতি হইয়াছে, আজ সকালেই বাটার সম্মুখে 
কপাটা খেলিতেছে। ফাড়ীদার বলিল, হুজুর ইনি দামান্ত লোক 
শেপ) পীহালাবােস তেণুটী শাজিষ্রেট খাখু ঈধকতশ্র যোবাল, ইনি 
যখন দেশে আইফেল, বন্ধুভাবে এধানে আসিয়া ইহার সহিত 
মাক্ষাংকার লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এবং শুন! 
ধায় ধে, বড় লাট ও ছোট লাট সাহেবের সহিত ইহার বন্ধুত্ব 
আছে, ইহার মত লইয়া জজ মাঞিষ্ট্রেট বাহাল হয়। ইহা শুনিয়া 
দারোগা স্তব্ধ হইল, এবং শরস্তভাবে কার্য করিল, ডাকাইতির কোন 
কিনারা হইল না। গ্রীষ্মকালের শেষে পদক্রজে কলিকাতায় আসিবার 
গর এক দ্বিবম ছোট লাট হেলিডের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথাপ্রমন্তে 
হেলিডে সাহেব বলিলেন, তুমি অতি কাপুরুষ, বাটাতে ডাকাইত 
পড়িল, বিষয় রক্ষা! ন! করিয়া ও তাহাদিগকে না ধরিয়! কাপুরুষের অত 
পলায়ন করিলে, ইহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে আন কি লজ্জার ধিবয় 
হইতে পারে। 

& সময়ে দেশহিতৈষী হেলিডে সাহেব লেপ্টেনে্ট গবর্ধরের পদে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। &ঁ পদ ভারতবর্ষে এই নৃতন স্থাপিত হইল। 
& সময়ে এডুকেমন কৌনদেলের কা্দক্ষ সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট 
সাহেব কিছুদিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়! শ্বদেখাতিমুখে যাত্রা 

করেন। হেলিডে সাহেব বাহাহুর নৃতম লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইয়া সাবেক 
শিক্ষামমাজের পরিবর্তন করেন। এঢুকেমন কৌন্সেল মামের পরিবর্তে 
এক্ষণে পবলিক ইনৃর্িটিউসন এই নামকরখ করিলেন, সেক্রেটারি 
নায় না! রাখিয়া! ডিরেক্টরের পদ স্থাপদ করেন, ও এ পদে গর্ডন ইয়ও 
জাহ্বেকে নিধুক করেন। তৎ্কালে বিদ্যানাগর মৃহাশয় ছেলিডে 
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সাহেবকে বলেন, ঘে আপনি, মিবিলিয়ান অল্পবর়স্ব, এবদ্বিধ ছোকরা 
সাহেবকে এত বড় গুরুতর ভার পিয়া ভাল করেন না তিনি এ 
প্রদেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নন, যেহেতু এ 
সাহেব মিবিলিয়ান অহস্কৃত ও বালক, বিশেষতঃ উনি অল্প দিন ভারত" 
বর্ষে সমাগত হইয়াছেন, এ প্রদেশের রীতি নীতি কিছুই পরিজ্ঞাত 
নহেন, শিখিতে আরও কিছুকাল লা্গিবে। ইনি কিরূপে এই গুরুতর 
ভার বহন করিবেন বুঝিতে পারি না। ডাক্তার ময়েট বহুকাল হইতে 
শিক্ষানমাজের কর্্দাধ্যক্ক ছিযশ্। উীহ্ঠর পতি এএ্ভন-অঅর্মন কনিযক্ছ 
সর্বতোভাবে ভাল হইত। ইহা শ্রবগ করিয়া হেলিডে সাহেব বলিলেন, 
আমার নিজের এ বিষয় পরিদর্শনে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। আমি নিজেই 
সকল কাজ দেখিব, ইয়ও সাহেব উপলক্ষ মাত্র, তুমি ছুই মাম ইয়ঙ 
সাছেবকে কাধ্যশিক্ষা দাও । ইয়ঙ বুদ্ধিমান, ত্বরায় কাধ্যদক্ষ হইবার 
অস্তাবনা | হেলিডের আরেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক মাস মধ্যে 
মধ্যে ডিরেক্টার আফিষে বাইয়া! & সাহেবকে উপদেশ প্রদান করি! 
কাধ্ক্ষম করিয়। দেন। যে কয়েক মাস সাহেব কার্ধ্য শিক্ষা করেন, 
সেই কয়েক মাস ইহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ৃ 
অগ্রজ মহাশয়, জন্মভূমি বীরমিংহ ও তৎসম্নিহিত গ্রামবাসী আনব” 
গণের ও বালকরৃন্দের মোহান্বকার নিবারণ মানস: -বিণ)পয় স্থাপন 
করিবেন, শৈশবকাশ হইন্ে এ বিখক্স মনে মনে আলোলন করিতেছিলেন। 
কিন্ত অর্থাভাব প্রযুক্ত, বিদ্যালয় স্থাপন করিব এই কথা এতাবৎকাল 
র্ঘয্ত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে মানিক ৩**২ তিন শত টাকা- 
বেতন পাইতেন ও বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, বাঙ্কাঁলার ইতিহাস, 
উপক্রষণিকা, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক বিক্রয়ের লাভ যথেষ্ঠ, হইত) 
একারণ ভ্রাতৃচতুষ্টর সহ ফাল্তন মাসে জলপথে উলুবেড়ে, গেঁয়োখালি, 
তয়োলুক, কোলা, বাকৃসী, গোপীগঞ্জ হইয়া তৃতীয় দিবসে স্বাটালে নৌকা 
হইতে অবতরণ করিয়! বাঁটী যান, এবং বাঁটাতে সমূপদ্থিত হইয়া! পিতৃদেব 
মহাশ্নকে বলিলেদ, যে আপনি দেশে টোল করিয়া দেশস্থ লোফকে 
বিদ্যাধান করিবেন ইহ! বহু দিন পুর্নে মধ্যে ষধ্যে প্রায় ব্য. করি”. 
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তেন, এক্ষণে মহাশয়ের আশীর্বাদ প্রভাবে অবস্থা ভাল হইয়াছে, 
অতএব আমি বীরসিংহায় একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মানস করি- 
মাছি। ইছা শ্রবণ করিয়া! জননী দেবী ও পিতৃদেব মহাশয় পরম আহ্মা- 
দিত হইয়া দাদার মুখচুস্বন করিয়া আহমাদ প্রকাশ করিলেন। পর দিন 
বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণ হইল। তূম্বামী রামধনচত্রবন্তঁ প্র্ভৃতিকে 
মুল্য দিয়া ভূমিবিক্রয্থের কোবালাপত্র লিখাইয়৷ লইলেন। ইহার পর 
দিবস মজুর পাওয়া যায় নাই দেখিয়া, দাদা! স্বয়ং কোদাল গ্রহণ পূর্ব্বক 
নাহ্বর্ধ মহ টা খনন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে বিদ্যালয়গৃহ শীপ্র 
নির্মাণ জন্য পিতৃদেবকে সহত্রাধিক মুদ্রা দরিয়া কলিকাতা প্রস্থান করেন। 

১৮৫৩ ₹ঃ অন গ্রীষ্মাবকাশের পুর্বে চৈত্র মাসে মধ্যম ও তৃতীয় 
সহোদর ও তৎকালীন বাসার যে যে আত্মীয় মংস্কৃত কলেজের উচ্চ 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত অর্থাৎ ত্রিলোচন শিরোমণি প্রভৃতি কয়েক 
জনকে দেশস্থ বালকগণের শিক্ষাকার্ধ্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করিয়া গাঠাই- 
লেন। বিদ্যাভবন প্রত্ত হইতে আরও ৪ মাস সময় অতিবাহিত হইবে 
একারণ দেশসথ ্বীয় বাসভবনে ও সন্নিহিত প্রতিবেশী লোকের ভবনে 
ফান্তন মাসে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে এ 
গ্েখে কোনও স্থল স্থাপন হয় নাই। দ্ছানীয় অনেকের সংস্কার.ছিল, 
স্থলে সপ ক্রিলে-দুষ্টান হইয়! খাকে। কেহ কেহ বলিতেন, ছেলের! 
নাস্বিক হইবে। কোন কোন ৩)পি্ঘ্যর সংস্থার ছিল, জাতিজংশ. 
হইবে; ইত্যাদি কত লোকে কত কথাই প্রকাশ করিতে লাগিল। 
তৎকালে বীরসিংহবামী লোকদিগ্রের অবস্থা অত্যন্ত মদ ছিল! মদৃ- 
গোপের! কৃষিকণ্থ করিয়া! দিনপাত করিত। ইহাদের সস্তানগণ গরু 
চরাইত। কেহ কেহ অন্যের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া দিনপাত করিত। 
অনেকের দিনাস্ত্ে অন্ন ভুটা দুক্বর হইত। যাহ! হউক, বিদ্যালয় স্থাপন 
করিবামাত্র ৫৭ দিনের মধ্যেই প্রান্থ শতাধিক বালক অধ্যয়নার্থ 
প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ সঙ্গিছিত গ্রাম পাঁধরা, উদয়গঞ্জ, কুরাণ, গোপী- 
নাধপুর, যতুপুর, দ্তীপুর, ঈড়পালা, দীর্ঘগ্রাম, মাততেতুল,. আমড়াপাট, 
পুড়শুড়ী, মামরণ্‌, 'আকপপুর, রাধানগরর গ্গীরপাই প্রভৃতি গ্রাম 
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চা যথেষ্ট বালক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাঠ্য পুস্তক 
ভ্রেয় করে অনেকেরই এমন মঞ্গতি ছিল না। বিদ্যালয় অটবতনিক 
'হইল। অগ্র্ন মহাশয় প্রায় ৩০* তিন শরতের অধিক বালকের জন্য 
পাঠপুস্তক এবং কাগজ ও প্লেট কলিকাতা হইতে অকাতরে প্রেরণ 
চরিতেন। শ্বগ্রামের যে যে ছাত্রের বন্ত্রাতাব ছিল, তাহাদিগকে ব্- 
ক্রয় করিয়া দিবার জন্য আমাকে আদেশ দেন। & সময্ষে বিদেশস্থ 
সনেক অধ্যাপকের পুত্র অধ্যয়ন মানসে সমাগত হয়েন। 

যাহারা অন্তের বাটীতে বেতন গ্রহণ করিয়। দিবসে গরু চরাইত, 
বাযাহার| দিবসে কৃষিকর্্ করিত, তাহাদের লেখ! পড়া শিক্ষার জন্ত 
নাইট স্কুল স্থাপন করেন। ওর স্থলে সন্ধ্যার পর রাত্রি ছুই প্রহর পর্যন্ত 
'মাল্ক জলিত, ও তামাক দেওয়া হইত) ছুই জন শিক্ষক নিযুক্ত 
ছিলেন ; বিনামূল্যে পুস্তক দিতে হইত, এই সকল বিষয়ে যাহা ব্যহথ 
হইত তাহ! বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্ব্বাহ করিতেন। ও সময়ে এ 
প্রদেশে ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। অগ্রজ মহাশয় দেশস্থ 
লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন 
করেন। সকলে বিনামূল্যে ওষধ পাইত। বীরসিংহা, বোয়ালিয়া, 
পাথরা, মামুদপুর প্রস্থতি সন্নিহিত গ্রামে কাহারও বাটীতে চিকিৎসা! 
করিতে হইলে পদত্রজে ষাইয়া! বিনা ভিজীটে চিকিৎস1 করিবার ব্যবস্থা 
ছিল। এতদ্যতীত ছুঃগু লোককে পথ্যের জন্য সাণড বাতাসা মিছরি 
দেওয়া হইত। 

তৎকালে এ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিত ন1। 
বীরসিংহায় সর্বাগ্রে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকল বাঁলিকাই 
বিনা মূল্যে পুগ্তক পাইত। যংকাজে কলিকাতায় প্রথম ব্রেখুন ফিমেল- 
স্কুল স্থাপিত হয়, তৎ্কালে কলিকাতা বাসী সন্ত্রস্ত দলপতিগণ ও অন্যান্ত 
অন্্রাস্ত লোকেরা নানারূপ গৌলঘোগ করিয়াছিলেন, কিন্ত বীরসিংহাক় 
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে প্রতিবেশিবর্গ সন্ধষ্ট চিন্তে স্বীয় স্বীয় 
ছুহিতাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। তজ্ঞান্ত সন্নিহিত অপরাপর 
গ্রামস্থিত লোক সকল কোনও প্রকার আপত্তি উখ্বাপন করেন নাই। 
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বালকবিদ্যালয়ে প্রথমতঃ বাঙ্গালা এবং সংস্কত কাব্য ও অলঙ্কারাদির 
শিক্ষা! দেওয়। হইত, কিছুদিন পরে অধিক সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন না 
করাইয়া রীতিমত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত। অগ্রজ 
মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে মাসিক ৩০৯২ টাকা, মাষ্টার ও পণ্ডিতের 
বেতন প্রদান করিতেন) এতন্যতীত পুস্তকাদির মুল্য কত লাগিতঃ 
আমরা তাহার হিসাব রাখি না) বোধ করি, মাসিক অন্ততঃ ১*০২ 
টাকা, পুস্তক, কাগজ ও নেট প্রভৃতিতে ব্যয় হইত। অগ্রজের পরম 
আত্মীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার তাহার ফাষ্টবুক, সেকেও বুক, থার্ডবুক 
প্রভৃতি পুস্তক গুনির মুল্য লইতেন না। বাশকদিগের পাঠার্থ দান 
করিতেন । বিদ্যাসাগর মহাশক বীরনিংহার বালিকাবিদ্যালয়ে মাসে মাসে 
৩০২ টাকা ব্যয় করিতেন। ভাক্কারখানায় ডাক্তার ও কম্পাউও্ডারের বেতন 
এবং বাজেখরচ ও ওধধাদির মুল্য প্রভৃতিতে মাসে মাসে ১০২ টাকা 
প্রদান করিতেন। নাইট স্কুলে প্রতিমাসে ১৫২ টাকা প্রদান টি [ 

ইতিপূর্ষে গ্রামে কয়েকটি পাঠশাল1 ছিল, অবৈতনিক স্থুল হওয়াতে 
তাহা উঠিয়া গেল, পাঠশালার শিক্ষকগণের দিনপাতের অন্য কোন 
উপায় ছিল না, হতরাং পাঠশ|লার গুরু মহাশয়েরা অগ্রজের নিকট ছুঃখ 
জানাইতে লাগিলেন। একারধ তিনি তাহাদের প্রতি দয়! করিয়া আমাদ্ব 
আদেশ করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরচত্তর আচার্ধ্য, উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় ও মধুস্থদ্ন ভট্টাচার্য এই কয়েক জনকে তুমি প্রাতে ও 
রাত্রিতে পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গাল! পুস্তক ও উপক্রমণিকা, পঞ্চতন্ত্র, রামা- 
যণ, প্রভৃতি ত্বরায় শিধাইয়া দাও। অদ্য হইতে ইহারা নিয় শ্রেনীর 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। পাঠশালায় ইহাদের যেরূপ প্রাপ্য ছিল, তদ- 
পেক্ষা় কিছু অধিক বেতন দিবে; ভাল করিয়। শিখিতে পারিলে রীতিমত 
বেতন দেওয়! যাইবে। তাহার বাল্যকালের গুরু মহাশয় কালীকান্ত 
চটোপাধ্যায়কে নিম্ন শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেদিগকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। 

₹ঃ ১৮৫৫ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা স্বত্বেও মহানুভব লেপ্ট- 
নেট গবর্ণর ছেলিড়ে সাহেব বাহাদুর ইহাকে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, 
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ও মেদ্বিনীপূর, এই জেল! চতুষটয়ের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন ও 
পরিদর্শন জন্ত মাসিক ২০২ ছুই শত টাকা বেতনে শ্পেসিয়্যাল ইনস্পে- 
ক্টার নিষুক্ত করেন। 

সংস্কৃত কলেজের প্রিনফিপালের বেতন ৩০০২ তিন শত টাকা, উপরি 
উক্ত কার্ধ্যের বেতন ২০০২ ছুই শত টাকা, এতত্ব্যতীত জেলায় জেলায় 
পরিভ্রমণের ব্যয় স্বতন্ত্র নি্ধাধ্য হয়। 

তঙৎকালে স্কুল ইনম্পেক্টার প্রাট সাহেব ও আরও দুই জন ইংরাঁজ 
স্কুল ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। 

এই সময়ে ইংলগের রাজপুরুষদের সহিত শিক্ষা বিষয়ে পরস্পর পত্র 
লেখ! চলিতে ছিল। ত্বরায় স্কুল বসাইবার জন্য ইংলগ্ড হইতে আদেশ- 
পত্র আসায়, অগ্রজ মহাঁশয় সত্বর স্থানে স্থানে স্কুল বসাইতে লাগিলেন। 
কিন্ত ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব, আদেশ-পত্রের বিপরীত অর্থ করিয়া! ক্ষান্ত 
থাকেন। অপর ৩ জন স্কুল ইনদ্পেক্টার সাহেব এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর 
হেলিডে সাহেবও বিপরীত বুঝিয়া অগ্রজকে কিছু দিনের জন্য স্কুল 
বসাইতে ক্ষান্ত থাকিতে বলেন। তিনি ক্ষান্ত না হওয়ায় ভাইরেক্টার এ 
বিষয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণকে জানাইলেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর অগ্রজ 
মহাশরকে ডাকাইয়। বাদানুবাদের পর এ বিষয় বিলাতে রাজপুক্ুষ- 
দিগের গোচর করেন। রাঁজপুরুষগণ এই সন্বাদ পাইয়া লেপনেন্ট 
গব্্ণর বাহাছুরকে ত্বরার বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ পাঠান এবং এ পত্রে 
অগ্রজের ভূয়মী প্রশংসা করেন। এই স্থাত্রে স্তাহার সহিত ডাইরেক্টর 
ইত্বৎ সাহেবের অপ্রণয বদ্ধমূল হয়। এই অগ্রপয়ই তাহার ভাবী পদ 
পরিত্যাগের মূল কারণ । (ইহা! সময় মতে প্রকার হইবে।) , 

আদর্শ বিদ্যালয়ে বা অন্যান্ত ইত্রালী বিদ্যালয়ে ধাহান্ব| শিক্ষকতার 
কারে প্রন্ত্ত হইবেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য অগ্রজ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ 
করিয় কলিকাতায় নর্ম্যাল ছল স্থাপন করেন। প্রথমতঃ বাবু অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, পর্ডিত মধুহ্দন বাচম্পতি, ও রাজকৃষ্ণ গগ নর্ম্যালস্থলের 
শিক্ষকতা পদে নিঘুক্ত হদ। কিছুদিন পরে অক্ষয় বাবু শিরঃপীড়া 
প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া! কর্ম পরিত্যাগ করিলে, তৎকালের 
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সংস্কৃত কলেজের সর্ধপ্রধান ছাত্র বাবু রামকমল ভা চার্ধ্যকে লরম্যাল 
দথলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। রামকমল বাবু সংস্কৃত 
ও ইতরাজীতে অদ্বিতীয় লোক ও অসাধারণ ধীশক্কিসম্পন্ন, তাহার ন্যান়্ 
বুদ্ধিমান লোক সম্প্রতি দৃ্টিগোচর হয় নাই। একারণ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় রামকমলকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাহার আশা ছিল, 
রামকমলের ছারা দেশের অনেক উপকার হইবে । ততৎ্কালে মফঃসলের 
টোল হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপরাপর লোক বিদ্যালয়ের 
পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্ত্যতিলাষে নরম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষা জন্য পরীক্ষা 
দিতে লঙত্জিত হইতেন না। বাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, 
তাহারাই নরম্যালে প্রবিষ্ট হইতে পাঁরিতেন। এ সময় সংস্কত কলেজের 
আনেক কৃতবিদ্য ছাত্র কর্মপ্রার্থনায় নরম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্ক, 
ভূগোল, পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কয়েক মাস পরে 
যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অগ্রজ মহাশয় তাহাদের মধ্যে 
কাহাকেও আদর্শ বিদ্যালয়ে, কাহাকেও ইতরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান 
পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। 

মধ্যে মধ্যে রামকমল বাবু বিদ্যাসাগরকে বলিতেন, কত টাকা হইলে 
আপনার খ্যাতি কিনিতে পারিব। পরে যখন বিদ্যাসাগর কম্ম পরিত্যাগ 
করেন, তখন উডরে1 সাহেব এই নরম্যাল বিদ্যালয়ের তত্বীবধায়ক হইয়া 
ছিলেন। রামকমল বাবুর সহিত উডরো! সাহেবের সন্ভাব ছিল না, মধ্যে 
মধ্যে বিলক্ষণ বাঁদানুবাদ হইত। এক দিবস উডরো! কোন কথা বলায় 
অসহ বোধ হইলে অথবা অন্য কোন কারণে সেই দিন মধাহ সময়ে 
উদ্বন্ধনে প্রাপত্যাগ্গ করেন। এই সম্বাদ্দে অগ্রজ শোকাভিভূত হইয়া 
রোদম করিতে, লাগিলেন। সন্বাদর্াতা তাহাকে বলেন ৭।৮ জন ব্রাহ্মণ 
প্রেরণ করুন, যে তাহারা শবকে মেডিকেল কলেজে লইফ্ব] খাইবেক। 
তথায় পরীক্ষা কার্য সমাধা হইলে পর, সেই মৃত দেহ নিমতলার 
ঘাটে দাহ কারণ লইয়া যাইতে হইবেক। উদ্বদ্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে 
বলিয়া আমাদের পাড়ার কোন ব্রাঙ্মণ দাহ করিতে যাইতে স্বীকার পান 
নাই, আর মুদ্দফরাসের বারা বহন করিয়া! লইয়া গেলে ছুর্নাম ও জাতি- 
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নাশ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত শব বহন কারণ অনেককেঅমু- 
রোধ করেন,কিন্ত কেহই সম্মত হয় নাই; পরিশেষে তাহার ভ্রাতা ঈশান- 
চন্দ, পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বর, মাতুলপুত্র ঈশ্বর ঘোষাল, ভগিনীপতি 
যছুনাধ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ৮ জনকে প্রেরণ করেন। উহার তাহার বাটী 
হইতে বহুন করিয়া মেডিকেল কলেজে লইয়া যান, তথায় পোষ্টমর্টন 
অর্থাৎ পরীক্ষার পর পুনরায় নিমতলার ঘাটে লইয়া! গিঘা দাহাদি কার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন। 

এ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রতি সপ্তাহের মধ্যে এক দিন অর্থাৎ 
বৃহস্পতিবারে ছোট লাট হেলিডে মাহেব বাহাদুরের বাটী যাইতে হইত 
তিনি তাহাকে চটি জুতা, থানের ধুতি ও থানের চাদর এই তিনের 
পরিবর্তে পেন্ট ,লন, চাপকান, পাগড়ি, মোজা ও বুটজুতা পরিধান করি- 
বার আদেশ দেন। অগ্রজ অগত্য| কয়েকবার গোপনে সাহেবের কথিত 
মত পোষাক পরিধান করেন) কিন্ত উক্ত বেশ ধারণে লজ্জিত ও 
শৃঙ্খলবদ্ধের ন্যায় কেশ অনুভব করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের সমক্ষে 
বলেন, আপনার সহিত আমার এই শেষ দেখা, আমি এই বেশ ধারণ 
করিতে বা শং সাজিতে পারিব না, ইহাতে আমার চাকরি থাক বা যাক। 
ইহা শ্রবণ করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর দাদাকে তাহার অভিলধিত বেশে 
আসিবার, আদেশ দিলেন। তাহার আঁলীবনে এই কয়েক বার ভিন্ন 
চটিজুতা, থান ধুতি, থানের চাদর পরিত্যাগ করেন নাই। পরে রোগ ও 
বার্ধক্য নিবন্ধন চিকিৎসকের উপদেশে সময়ে সময়ে ফানেলের জাম! ও 
উড়ানী ব্যবহার করিতে দেখ! গিক্সাছে। 

বাবু শামাচরণ বিশ্বাম ও বিমলাঁচরণ বিশ্বাস অগ্রজের পূরম বন্ধু 
ছিলেন। কলিকাতা হইতে ৯ ক্রোশ অন্তরে তাহাদেখ পৈতৃক বাদ এবং 
তাহারা সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন । 
সময়ে সময়ে তাহারা পৈতৃক বাসভূমি পাইতেল গ্রামে যাইতেন। 
এক বৎসর জাগদ্ধাত্রীপুজা উপলক্ষে অগ্রজ উক্ত শ্ামাচরণ বিশ্বাসের 
সহিত পাইতেল গ্রামে গমন করেন। তথায় রাত্রিজাগরণে ও হিম 
লাগায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবার পর তাহার জর হইল, গরে 
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নাস! রোগ দৃষ্ট হইলে পর তৎকালীন বহুধাজার্থ বাবু রাজকৃষ্ 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটীতে অবন্থিতি করিতে লাগিলেন। জর 
ভাল হইলেও নাশারোগের নিবৃত্তি না হওয়ায় নস্ত ব্যবহার আর্ত 
করিলেন, কয়েক বৎসর নস্ত লইয়াছিলেন। 

ইহার কিয়দ্দিবস পরে উদরাময় ও শরীরের দুর্বলতা নিবারণ মানসে 
জনৈক ব্যায়ামশিক্ষক (হিনুশ্থানী পাঁলয়ান ) রাখিয়! কয়েক মাস ব্যায়াম 
শিক্ষা করেন। 

এই সময়ে অগ্রজ মহাশয় বৈছি গ্রাম যাইয়া বাবু গবীন্টাদ 
বহর ভবনে গমন করেন এবং তাহার বাটাতেই একটি বালিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎকাঁলে তথাঁকার সন্ত্রান্ত ও ধনশালী বাবু 
রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বৈছিতে একটি ইতরাজী- 
বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন । বাঙ্গালা মডেল স্কুলের স্থান নির্ধার্ঘ্য করণ 
জন্ত প্রথমে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী শ্যাখালা গ্রামে পণ্ডিত প্রিয়নাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উক্ত গ্রামে বহুসংখ্যক 
ভদ্রলোকের বাসস্থান অবলোকন করিয়া! তথায় বাঙ্গীল! আদর্শ বিদ্যালয় 

ত্থাপনের উপযুজ্ঞ স্থান স্থির করিলেন। তৎপরে খানাকুল কৃষ্ণনগর 

গ্রামে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সদনে অবস্থিতি করিয়! 
দেখিলেন, প্র গ্রাম অতি সমাজস্থান, অনেক ব্রাক্ষণ কায়স্থের আবাস- 
ভূষি, একারণ কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
তদনস্তর হারোপ বাঙ্গীলপুর, কামারপুকুর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে ষাইয়! 
আদর্শবিদ্যালিয় স্থাপনের উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপণ করেন। পরে মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত রাীগৌপাল নগর, বাহুদেবপুর, মাল, বদনগঞ্ 
প্রভৃতি ও এ জেলাস্থ অন্তান্ত গ্রামে ঘাইয়! বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণ 
করেন। তদনস্তর জেল! বর্ধমানস্থ জৌগ্রাম, মানকর প্রভৃতি গ্রামে 
যাইয়া এবং নদীয়। জেলান্থ মফঃস্বলের নানা গ্রামে যাইয়া বিদ্যালয়ের 
স্থান মনোনীত করেন। 

উক্ত চারি জেলায় পরিভ্রমণ কালে পথে কেহ শারীরিক অসুস্থতা! 
প্রযুক্ত চলিতে অক্ষম হইয়! ভূমে পতিত আছে দেখিতে পাইলে তিনি 
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গান্ধী হইতে নামিয়! এ পীড়িত অপরিচিত পথিককে নিজের পান্ধীতে 
তুলিয়া দিয়া স্য়ৎ পদব্রজে গমন পূর্বক উহাকে তাহার বাচীতে অথবা 
বাটীর নিকটশ্থ কোন বিপনীতে পহ্ছাইয় দিতেন। এবং পাহছনিবাসের 
অধিকারীকে তাহার আবশ্তক ব্যক্কের টাক! প্রদান করিতেন। এরূপ 
কত লোকই ঘে তাহার ঢৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল ডাহা, বিপদাপন্ন ব্যক্তি 
পরে স্বয়ং আসিয়া অগ্রজকে পরিচয় দিত, এবং সেই সকল লোক 
তাহার পরম বন্ধু বলিয়া গণ্য হইত । 

যফঃদল পরিভ্রমণকালে, সমভিব্যাহারে চক্চকিয়া টাকা, আধুলী, 
দিকি, ছুয়ানি, পয়সা, যথেষ্ট রাখিতেন ) পথে দরিদ্র লোক নয়নগোচিরে 
পতিত হইলে, উহাদিগকে অকাতরে দান করিতেন। পরিভ্রমণ সময়ে 
অর্থব্যয় করিতে কখনই কুন্তিত হইতেন না। একারণ অনেকে তাহাকে 
বলিত যে আপনাকে আমর!| বিদ্যানাগর না বলিয়া দয়ার সাগর বলিব। 

ঃমল পরিভ্রমণ সময়ে অনেক নিরুপায় বালক পুস্তক, বস্ত্র, ও স্কুলের 
বেতনের জন্ত তাহাকে ধরিত, তিনিও সকলেরই আশ! পুর্ণ করিতেন। 
প্রতিমামেই উ্ত নিরাশ্রয়্ বালকদিগের সাহাধ্য করিতেন, কখনই বিস্মৃত 
হইতেন না। এক দিন তিনি নিবর্টো! দত্তপুকুর নিবাসী বাবু কালীকৃ্ণ 
দত্তের বাটী গিয়াছিলেন, তথায় ক্ষেত্রনাথনামক এক ব্রাহ্মণবালক অধ্যয়ন 
করিতে পান না ইহা! শ্রবণ করিয়া উহাকে সমভিব্যাহারে আনয়ন 
করেন এবং কলিকাতার বাঁসায় অন্ন বন্ত্র দিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট, 
করিয়া দেন। অন্ততঃ ১২ বংসর কাল তাহাকে বাসায় রাখিয়া! বিদ্যা- 
শিক্ষ! করান। সম্প্রতি ই ব্যক্তি অন্তরা্ত মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছেন। 
বারাসতনিবাসী তাহার পরম বন্ধু ডাক্তার নবীনচন্ত্র মিত্রের বাটী মধ্যে 
মধ্যে ঘাইতেন, তথাকার কয়েকজন বালক তার সঙ্গে ' আসি! 
বাসায় অবস্থান করিয়। অধ্যয়নে প্রবৃস্ত হন। এ্ররূপ বর্ধমান জেলার 
অস্তঃপাতী যৌগ্রায হইতে নিমাইচরণ সিংহ বাসায় অবস্থিতি করিয়া 
সংস্থৃত কলেজে শিক্ষা করেন। খাটরো গোবরডাঙ্গার কালীপন বন্দো- 
পাধ্যায় নামক এক বালক তাহার নিকট ক্রন্দন বরাফ কয়েক বৎসর 
অন্নবস্ত্র দিয়া সংস্কত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া! দেন। 


১০৪ বিষ্ভাসগির-জীবনচরিত | 


এই মময়ে বর্ঘমান, নদীয়া, হছগলি ও মেদিনীপুর এই জেলাচতুষ্টয়ের 
বিদ্যালয় সমুহের তত্বাবধানের জন্য তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মাধবচন্ত্র 
গোস্কামী, দীনবন্ধু স্তায়রত্ব, ও হরিনাথ বন্্যোপাধ্যায়কে ডেপুটী ইন্‌- 
স্পেক্টার নিযুক্ত করেন। ইহার! চারি জনে প্রত্যেকে এক এক জেলাহব 
নিযুক্ত হন। 
মধ্যে মধ্যে দেশে শিয়! বীরসিংহ বিদ্যালয়ের ও নাইট স্কুলের 
বারাখাল স্কুলের অনেক দরিদ্র বালক বাটীতে ভোজন করিয়া অধ্যয়ন 
করিবে এইব্রপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্বযতীত বিদ্েশস্থ অনেক 
্রাঙ্মণতনয়কে নিজ বাটীতে অন্ন দিয়! বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করাইতেন এন্থলে উহাদের মধ্যে কয়েকটীর নাম প্রদত্ব হইল-্জেল। 
মেদিনীপুরের কুঙাপুর গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত অন্নদাপ্রমাদ স্তায়ালক্কারের 
পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ঈশানচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, নারাজোলনিবাসী 
দর্ণনারায়ণ বিদ্যাভূষণের পুত দিগস্থর চক্রবস্তাঁ, শ্রীবরা গ্রামের ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়দের বাটার দৌহিত্রসন্তান বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রামেড়- 
সন্বাসী রামার্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা হুগলির ঝিংকরানিবাসী দুর্ণাপ্রসাদ 
চুড়ামণির পুত্র বরদাপ্রমাদ ও শারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এ গ্রামবাসী 
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নূনাধিক ৬০ জন বালক বাটীতে ভোজন 
করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিত। মধ্যে মধ্যে পিতৃদেব বলিতেন যে, 
আমি বাল্যকালে বিলক্ষণ অন্নকষ্ট পাইয়াছি, অতএব অন্নব্যয় কর! 
সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম। পিতৃদেব স্বয়ং কুমারগঞ্জের হাট যাইয়া দ্রষ্যাদি 
ক্রয় করিয়া আনিতেন, সকল ছাত্রকে ও পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রদিগকে ও 
একত্র বসাইয়া আহার করাইতেন। জননী দেবী অন্তষ্টা হইয়া নিতেই 
রন্ধন পরিবেশন্দি "কার্ষ্যে মমভাবে গাচক ও পাচিকাদিগের সাহায্য 
করিতেন এ সময়ে অগ্রজ মহাশয় প্রতিবৎসর বীরসিংহবিদ্যালয়ের 
৭৮ জন দরিদ্র বালককে কলিকাতায় লইয়া যাইতেন, ও উহাদিগকে 
বাসায় অন্ন বস্ত্র দিয়া, কাহাকেও সংস্কৃত কলেজে, কাহাকেও মেডিকেল 
কলেজে এবং কাহাকেও ৰা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করাইতেন। কমপেক 
ব্মরের মধ্যে বীরসিংহবিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র মেড়িকেল কলেজে 
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অধ্যয়ন করে। এইরূপ প্রতিবৎসর ৮১০ জন ছাত্র কলিকাঁতার বাঁসান্স 
ভোজন করিয়া নরম্যাল স্কুলে অধ্যয়ন পূর্বক অন্যান্ত মফঃসল বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। | 

ততৎকালের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট মহোদয় বেখুন 
সাহেবের ম্মরণার্থ বীটনসোসাইটি নামক সমাজ স্থাপন করেন। মেডি- 
কেল কলেজের এ সমাজে বিদ্যাসাগ্রর মহাশয়ের রচিত সংস্কৃত সাঁহিত্য- 
বিষয়ক প্রস্তাব পঠিত হয়। অনেকের অনুরোধে অগ্রজ মহাশয় সভা- 
পতির অনুমতি লইয়! উক্ত প্রস্তাব পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। 

বাল্যকাল হইতে ৩* বৎসর বয়ঃক্রম পর্ঘযস্ত অগ্রজ মহাশয়কে কখন 
তামাক খাইতে দেখি নাই; পরে তামাক খাইতে আরস্ত করেন। 
প্রথমতঃ বাসায় কাহারও নিকট খাইতেন না, গোপনে অপরের বাটাতে 
খাইতেন। তামাক খাইবার বিশেষ কারণ এই যে, রাত্রিজাগরণ করিয়া 
লেখা পড়ার অনুশীলন করিতেন, তজ্জন্য দাতের গোড়া ফুলিত। 
ততকারণেই বাবু ছূর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয় সর্দদা উপদেশ 
দিতেন যে, তামাকের ধূমে দস্তমূলের যাঁতনার অনেক লাখব হইবে। 
একারণ অগত্যা! ভাক্তারের উপদেশান্থঘারে তামাক খাইতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। কিন্ত তৎ্কালে বাটা আগমন করিয়া ১৫ দিবস অবস্থিতি 
করিলেও আমরা কখনও তাহাকে তামাক খাইতে দ্রেধি নাই। পুনর্ব্ধার 
কলিকাতা যাইয়া খাইতেন। ছোট ভ্রাত্ৃবর্গ প্রভৃতি কেহইনা দেখিতে 
পায় এরূপ গ্রোপনভাবে তামাক খাইতেন। 

কাল্যকালে বড় বাজারের দোয়লেহাটা নিবাসী জগদ,ল্ভ সিংহের 
ভবনে বাসা ছিল। বাল্যকালে উক্ত সিংহের পরিবারবর্গ অগ্রজ মহা- 
শয়কে যথেষ্ট ন্রেহ করিতেন । উক্ত সিংহের যৃত্যুর পর তাহার পুত্র ভূবন- 
মোহন সিংহের ছুরবস্থা। হইলে উহাকে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে মাসে 
মাসে ৩০২ টাকা প্রদান করেন। উক্ত ভূবনমোহন সিংহের মৃত্যুর পর 
উহার পরীকেও এ টাকা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, এতদ্ব্যততীত উহার 
কন্তার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন, এবং উহার অভিনব 
জামাতার কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন। 
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& সময়ে জননী দেবীর মাতৃত্বসার পুত্র শ্তামাচরণ ঘোষাল কলি- 
কাতায় লৌহসিন্দুকের ও তাওয়া চাটু প্রস্ততের ব্যবসায় করিতেন) 
পঠদশায় আঁমরা ছুই ভ্রাতা তাহার বাসায় তিন মাস ছিলাম। নান! 
কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন 
এবং পীড়া আক্রান্ত হইয়! মৃতকল্প ও অতিশয় শীর্ণকায় হইয়াছেন, 
ইহ শুনিয়। দাদ! আমার দ্বারা উক্ত শ্যামাচরণ ঘোষাল মাতুলকে 
ডাকাইয়া বঙেন ষে, আপনি মাসিক কয় টাকা পাইলে দেশে নিশ্চত্ত 
হইয়া বসিয়া! থাকিতে পারেন ?' তাহাতে তিনি বলেন, যদি যাবজ্জীবন 
মাসে মাসে ১০২ টাকা করিয়া দিতে পার তাহা হইলে নিশ্চিন্ত 
হইয়া দেশে অবস্থিতি করিতে পারি। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে 
তিনটি ভ্রাতপ্পুরকে বীরসিংহায় তোমার বাটীতে রাখিয়া অন্নবস্ত 
দিয় লেখ। পড় শিক্ষা দিতে হইবে। অগ্রজ তাহার প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়া মাসে মাসে ই দশ টাকা প্রদ্দান করেন। আঁর উহার ৩টি 
ভ্রাতপ্প,ত্রকে বাটাতে রাখিয়া! লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া বিষয় কাণ্ম্ে নিযুক্ত 
করিয়৷ দেন ও পরে তাহার পুত্রকেও লেখা পড়া শিখাইয়া বিষয়কর্ম্ে 
নিযুক্ত করিয়। দেন। 

বাবু প্রসন্নকুমার সর্ধ্বাধিকারী মহাশয় হিন্দুকলেজে শিক্ষা! লাভ 
করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট এসকলার্শিপ মাসিক ৪০২ টাকা! ও স্বর্ণ মেড়েল প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। ততকালে বাবু প্রসন্নসথমার সর্বাধিকারী যে ভালরূপ 
ইংরাজী শিক্ষ। করিয়াছিলেন, তাহ! প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন কারণ 
বশতঃ তাহাকে ঢাকা কলেজে সামান্ত বেতনে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত 
হইতে হয়। প্রথমতঃ দূরদেশ দ্বিতীয়তঃ ম্প্পবেতন ইত্যাদি নানা কারণে 
তথায় কছ্ছেক বৎসর অবশ্থিতি করিয়া পরিশেষে বিনা অনুমতিতে ঢাকা 
কলেজ হইতে প্রস্থান করেন; এজন্ত শিক্ষাসমাক্গ প্রসননবাবুকে আর 
ভাপর কোন কর্ম ন! দেওয়ায় অগত্য| প্রসন্ন বাবু অগ্রজ মহাশয়ের 
শরণ লইলেন। পরম দয়ানু অগ্রজ মহাশয় প্রসন্ন বাবু ও উহার ভ্রাত- 
বর্গকে ও তাহার কনিষ্ঠ পিতৃব্যকে প্রায় ছুইবৎসর কাল বহ্বাঁজারের 
পঞ্চাননতলায় নিজ বাসায় রাখিঘ্বাছিলেন। কিন্ত তাহার! নিস ব্যয়ে 
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আহারাদি করিতেন। অগ্রজ মহাশয় এডুকেমন কৌনশেলের সেক্রেটারি 
ময়েট সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া প্রসন্ন বাবুকে প্রথমতঃ 
হিচ্ছুকলেজের নিয় শ্রেনীর শিক্ষক নিযুক্ত করান। প্রমন্নবাবু স্বল্প বেতনে 
কর্ম করিতে প্রধমতঃ অসম্থত হইয়াছিলেন, কারণ, এই বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়া মাসিক ৪*২ বৃত্তি পাইয়া আউট হইয়াছিলেন) 
এক্ষণে এ বিদ্যালয়ে স্বক্প বেতনে নিম্ন শ্রেণীর কর্ম করিতে লজ্জা 
বোধ হইল। ইহা প্রকাশ করিলে পর, আগ্রজ তাহাকে উপদেশ দিলেন 
যে তুমি না বলিয়া ঢাকা কলেজ হইতে আসায় শিক্ষাসমাজ তোমার 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই কর্ন করিতে ক্ীকার 
না পাইলে অপরাধী বলিয়া তোমাকে কোন ভাল কর্থে নিযুক্ত 
করিবেন না, ইত্যাদি কূপ উপদেশ দেওয়ায় উক্ত কাধ্য শ্বীকার করেন। 
এবং ত্বরায় প্র কর্মে প্রবৃন্ত হইলেন। 

প্রসন্নবাবু অগ্রজের অনুরোধে ৪ টার ছুটির পর কয়েক মাস 
সংস্কৃত কলেজে ততকালের প্রধান ছাত্র রামকমল, তারাশঙ্কর, সৌম- 
নাথ, সারদাপ্রসাদ গন্কোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। 
এবং স্বয়ং বাসায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে অগ্রজ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত 
বিস্ুপুরাপ, রঘুবংশ প্রীতি অধায়ন করিতেন এবং দাদাও সময়ে সময়ে 
প্রমন্ন বাবুর নিকট ইত্রাজী পুস্তক দেখিতেন। প্রমন্নবাবু অতিশয় বুদ্ধি- 
মান ও কার্ধ্যদক্ষ লোক ছিলেন। একমাত্র অগ্রজ মহাশয়ের 
চেষ্টাই ইচ্থীর ভবিস্তৎ উন্নতির মূল। তাহার অনুগ্রহেই প্রসন্ন বাবু 
ভ্রমশঃ উচ্চপদে অধিরূঢ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃসংস্কৃত কলেজে ১০০২ 
টাকা বেতনে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমশ: সংস্কৃত 
কলেজের প্রিনপিপাল হয়েন। প্রিনমিপাল পদে থাকিয়া” গ্রেডে উঠিয়া! 
মামিক হাজার টাকার অধিক বেতন পাইয়াছিলেন। "সংস্কৃত কলেজ 
হইতে বহরমপুর কলেজের প্রিনদিপাল এবং তংপরে প্রেমিডেনলি 
কলেজের প্রফেমার হইয়াছিলেন। 

ইতিপূর্বে সংস্কৃত কলেজে বাবু রসিকলাল সেন ও বাবু বিশ্বনাথ 
সিংহ ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। যে যে ছাত্রের ইংরাজী শিখিতে 
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ইচ্ছা হইত তাহারাই ছুই ঘটা করিয়া ইংরাজী তাঁষ৷ অধ্যয়ন করিত। 
সকল বালক ইংরাজী অধ্যয়ন করিত না; তাহাতে সাধারণের কোনও 
ফলোদয় হইবার আশা ছিল না। অগ্রজ মহাশয় শিক্ষাসমাজকে 
বলিয়া ও অনুরোধ করিয়া, বাবু রসিকলাশ সেন ও বিশ্বনাথ সিংহকে 
সংস্কত কলেজ ত্যাগ করাইয়া অপর স্থানে অধিক ব্তেনে হেড 
মাষ্টারের পদ্দে নিযুক্ত করিয়া! দেন। সংস্কৃত কলেছ্ে লীলাবতী ও 
বীজগণিতের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন, 
ফাবল গাইড আইন দেখ। অনন্তর তৎকালের শিক্ষাসমাজের 
প্রেসিডেন্ট সার জেমদ্‌ কলবিন সাহেব মহোদয়কে অন্থরোধ করেন 
যে, সংস্কৃত কলেজে ইত্রাজীতে অস্ক শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা করিয়া 
রিপোর্ট করিব, অতএব সংস্কৃত অস্কের অধ্যাপক প্রিয় নাথ ভট্টাচার্য্য 
অনেক দিন হইতে মাসিক ৯০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত আছেন, ইনি 
সিবিল গাইড আইন শিক্ষা করিয়াছেন; এস্পিসিয়াল আদেশ হইলে 
ইনি আইন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবেন। ইহাকে মুনসেফের পদে 
নিয়োগ করিবার আদেশ হইলে সংস্কৃত কলেজে ইহার পরিবর্তে 
ইংরাজীতে অঙ্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা শ্থির করা হইয়াছে । অনভ্তর 
প্রিয়নাথ ভট্ট চার্ধ্য পরীক্ষা দিয়া মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ 
লোক অগ্রজের এবূপ অলৌকিক ক্ষমতাদর্শনে বিশ্ময্াপন্ন হইয়াছিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজে ইতরাজী শিক্ষার জন্ত, 
বাবু শ্রদন্নকুমার সর্বাধিকারী, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু 'কালীপ্রমন্ন 
চট্োপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ চটোপাধ্যায় ও বাবু প্রসন্নকুমার রায় 
প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সিনিয়ার ও জুনিয়ার 
ডিপার্টমেন্টে এসকশার্শিপ পরীক্ষায়, সংস্কতের ও িন্তান্ত ব্রাঞ্চের 
পরীক্ষায় ছাত্রগণকে যেরূপ নম্বর রাখিতে হইত সেইরূপ এক দিন 
ইত্রাজীর নম্বর রাখিতে হইবে, নচেং এসকলার্শিপ পাইবে না। এই 
নিয়ম করায় অগত্যা সকলকেই রীতিমত ইংরাজী শিখিতে হইয়াছিল। 
ক্রমশঃ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগ্ণ ইংরাজী বিদ্যালযষের ন্তায় ইত্রাজী 
শিখিতে প্রবৃত্ত হইল। পরবত্মর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা! 


চাকরি। ১০১ 


পরীক্ষার প্রধা নৃতন সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্ক.ত কলেজের ছাত্রগরণের মধ্যে 
অনেকেই প্রধম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অন্যান্ত ইংরাজী 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মত কৃতকার্য হুইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে 
ইতরাজী শিক্ষা দিবার আদি কারণ বিদ্যাসাগর মৃহাশয়। তাহারই 
আপ্তরিক ধত্ব ও আগ্রহাতিশয়েই সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হই- 
য়াছে, ইহা সকলকেই মুক্তকণে স্বীকার করিতে হুইবে। উত্তরকালে 
ধিনিই অধ্যক্ষ হউন না কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিলুপ্ত 
হইবার আশঙ্কা নাই। 

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ধপ্রধান কবি কালিদাষের প্রণীত শতুস্তলা 
অংস্কত ভাধায় সর্কবোৎকুষ্ট নাটক অগ্রজ মহাশয় ও পুস্তক বন্গভাষায় 
অনুবাদ করিয়া ১২৬১ সালে ২৫ অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। 
পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগরের অনুবাদিত শকুন্তলা পাঠ করিয়া যে পরম 
সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা এ স্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। 
দেশ বিদেশশ্থ বিদ্যার্ী কি পণ্ডিতমণ্ুলী কি বিষয়ী লোক সকলেই 
আগ্রহাতিশয়ে গ্রহণ পূর্বক পাঠ করিতেন । 

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজ মহা- 
শয়ের অত্যন্ত প্রণব ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু বর্ধমানের রাজবাটী হইতে 
নৈহাটিনিবামী নন্দকুমার স্তায়চণু নামক স্বলবয়ন্ক অসাধারণ ধীশক্রি" 
অন্পন্ন স্তায় শাস্তে অদ্বিতীয় এক পগ্ডিতকে আনয়ন করিয়! বিদ্যাসাগর 
মহাশয্নকে অর্পণ করেন। এ নন্দকুমারের পিতৃকুল ও মাড়কুল বুদ্ধিমন্ত! 
ও বিদ্বাবন্তার কারণ বঙ্গদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ, এই কারণে অগ্রজ মহাশয় নন্দ- 
কুমার ন্যাক্সচধুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কোন উচ্চ পদ শুন্য 
না থাকায় অগর্ত্টা একটি ৩০২ টাকা বেতনের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেঞ্ের ছাত্র ছিলেন না, একারণ শিক্ষা 
বিভাগের ডাইরেক্টার ইন্ং সাহেবের নানা আপত্তি খণ্ডন করিয়া 
আপাততঃ কিছু কাপের জন্য এ পদে রাখিলেন। কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যা- 
লদ্বে পুজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত বিচার হওয়ায় 
নন্দকুমার স্তায়চণু উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েন। পরে পাইকপাঁড়ার রাঁজ! 


১১০ বিষ্ভাসারগর-জীবনচ রিত। 


প্রতাপনারা়ণ সিংহ ও রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহের কান্দীগ্রামে তাহা 
দের স্থাপিত বিদ্যালয়ে ৮০২ টাকা বেতনে ন্যায়চুকে নিযুক্ত করিয়া 
পাঠান। কয়েক বৎসর পরে তিনি জরকাশ রোগে আক্রান্ত হইলে অগ্রজ 
মহাশয় তাহাকে কলিকাতায় আনাইয়া তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তার 
গডিভ সাহেব প্রভৃতি চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান। এ রোগেই 
তাহার মৃত্যু হইলে পর তাহার জননী দেবীর ও পত্ীর এবং নাবালক 
সহোদরদিগকে কর্মগ্ষম হওয়া পর্য্যন্ত ভরণপোষণ ও তাহাদের বিদ্যা 
শীলনাদির ব্যয় নির্ববাহ করিয়াছেন ও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে নিজে 
তত্বাবধান করিতেন। এমন কি, তাহার ভ্রাতৃবর্থকে সহোদর নির্বিশেষে 
তত্বাবধান করিয়া আমিয়াছেন। এক্ষণে, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, যছুনাথ 
ভট্টাচার্য, হরপ্রমাদ শাস্ত্রী ও মেধনাদ ভট্টাচার্ধয নন্দকুমার ম্যায়চধুর 
এই চারি সহোদর পৈতৃক পদমর্ধ্যাদ। বস্তায় রাখিয়া সাংসারিক কার্য 
জমাধা করিতেছেন। 

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃতজ্ঞতা সহকারে উপরোক্ঞ বিষয় প্রচারার্থ 
আমাকে অন্থুরোধ করেন, আমি যতদূর জানিতাম এবং তীহার প্রমুখাৎ 
যাহা অবগত হইলাম তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি 
যেরূপ উচ্চবংশোগব ও হুশিক্ষিত তাহার পক্ষে এরপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
আশ্র্য্যের বিষয় নহে। 


০০ 


বিধবাবিবাহ। 


অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির 
ছৃঃখ দর্শনে অতিশয় দুঃখানুভব করিতেন । তিনি, কি আদীয় কি অনা- 
তীয়, কি নিকৃষ্ট জাতি কি ভদ্রজাতি, নিরুপায় পতিপুত্রবিহীনা। স্ত্রীলোক 
দিগের আনুকুল্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতি 
স্বাভাবিক দুর্ধ্বল এই কারণে তিনি স্ত্রীজাতির দমধিক পক্ষপাঁতী ছিলেন। 

এক দিবস বীরমিংহ বাটার চণ্ডীমগ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রজ, পিতৃ- 
দেবের সহিত বীরসিংহার বিদ্যালয়গুলিক সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে 


চাকরি । ১১১ 


দিলেন, এমন সময়ে জননী দেবী রোদন করিতে করিতে চণীমগগে 
আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্যসংখ্বটনের উল্লেখ করিয়া তাহাকে 
বলিলেন, তুই এত দিন যে শীস্ত্র পড়িলি ভাহাতে বিধবান্দের কোনও 
উপায় আছে কিন! ? ইহা শুনিয়া পিড়দেব বলিলেন, ঈশ্বর ! ধর্মশাস্ত্ে 
বিধবাদের প্রতি শান্কারেরা কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? অগ্রজ 
উত্তর করিলেন, শাস্ত্রে বিধবাদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্ষচর্ঘ্য, ব্রহ্ষচর্ধ্যে অপারক 
হইলে, সহমরণ বা বিবাহ। ইহ! শুনিয়া! পিতৃদেব বলিলেন, রাজা 
রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির 
জোগাড়ে ও পরামর্শে লর্ড বেট্টিক গবর্ণর জেনেরেল সহমরণ প্রথ! 
নিবারণ করিয়াছেন। আর কলিতে ব্রহ্মচর্ধ্যে অপারক সুতরাং বিধবা 
দিগের পঙ্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়। ইহা শুনিয়। অগ্রজ বলিলেন, 
বেদ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করিয়া অনেক দিন হইতে আমার ধারণা হই- 
£য়াছে যে, বিধবাবিবাহ শান্ত্রসিদ্ধ) ইহাতে আমার অণুমাত্র সঙ্দেহ 
নাই, এবং ইহা সাধারণের জদয়জম হইবে। কিন্ত এবিযয্বের পুস্তক 
প্রচার করিলে অনেকে নানাপ্রকার কুৎসা ও কটুকাটব্যপ্রয়োগ 
করিবে। তাহাতে পাছে আপনার! ছ্‌ঃখিত হন, এই আশঙ্কার 
আমি নিবৃত্ত আছি। এই কথায় তাঁহারা বলিলেন, আমরা উভয়ে 
একবাক্যে বলিতেছি, এবিষয়ে যাহা কিছু সহা করিতে হয়, তাহ! 
করিব এবং আমাদিগকে যখন যাহা করিতে হইবে, তাহা সাধ্যমতে ক্রুটি 
করিব লা! কিন্ত তুমি পুস্তক প্রচার করিবার অগ্রে আর একবার 
ধর্মশান্ত্র ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে। প্রবৃত্ত হইবার পর 
কিছুতেই পশ্চাৎ্পদ হইবে না, এমন কি আমরা তোমার ৮ মাতা, 
কামরা নিবারপপ্করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। রর 

বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের বহুকাল পূর্ধব হইতে বহুধনপালী অনেক 
লোক বালিক1 বিধবার বিবাহ দেওয়া! সর্তোভাবে কর্তব্য এতদ্বিঘয়ে 
আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্ত কোন ধনশালী অর্ধাৎ রাজ! 
রাজবল্লভ প্রভৃতি আন্তরিক যত্ব ধাকিলেও এ বিষয়ে মাহস করিতে 
পারেন না। অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বদর পুর্বে বছাজার- 


১১২ বিষ্ভাসাঁগর-জীবনচরিত। 


নিবাসী বাবু নীলকমল বন্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ভবনে কতকগুলি 
াত্বীয় লোককে এঁক্য করিয়া বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এরূপ অপরাপর দেশে অনেকেই বালবিধব1 দেখিয়া 
ছুঃখান্থভব করিয্া বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে 
অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও সাহস হয় নাই। 
কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণমমা কন্যা বিধবা হইলে প্রচার 
করিতেন, যে বিধবাবিবাহ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাকে 
ব্যয় নির্ববাহার্ধে লক্ষ টাক! পুরস্ার প্রদান করিব। ঘৎকালে কন্তার বৈধব্য 
সংখ্ঘটন হয় তৎকালেই দিন কয়েকের জন্ত শোকের মানসিক ছুঃখ উপ- 
শ্হিত হয় যে, একাদশীর দ্বিবদ বৈশাখ ও জ্যৈষ্টের প্রচণ্ড দিনকরের 
উত্তাপে বালিকা শুদ্ষক্ঠ হইয়া জলগান না করিঘ্া কেমন করিয়! প্রাণ 
ধারণ করিবে। কন্যার এরূপ অসহ কষ্ট দেখ! অপেক্ষা আমার্দের মৃত্যু 
হওয়া শ্রেয়ঃ। কিছুদিন অতীত হইলে এ কন্তার জনকজননীর আর 
গ্ররূপ হূর্ভাবনা' থাকে না। পরে যৌবনাবস্থায় সমুপস্থিতা হইয়] 
প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া কাধ্য করিলে পিতামাতা দেখিয়াও 
দেখেন ন। ভ্রণহত্যাদিতেও পরাতদুখ হন ন1) বরং বলিয়া থাকেন জগ- 
দীর্বরের ইচ্ছায় এ যাত্রা আমাদের জাতি কুল রক্ষা হইল। পুরুষ জাতির 
স্ীবিয়োগ হইলে ত্র মৃতা। স্ত্রীকে শ্বশীনে দাহ করিতে করিতেই কর্তৃপক্ষ 
বলিয়া! থাকেন, যখাসর্কান্থ বিক্রয় করিয়াও পুনরাক্ব ত্বরাষ়্ বিবাহ দিতে 
হইবে, নচেৎ চলিবে ন। দেখুন,স্পষ্টরূপে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, পুরুষ 
জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির দুর্জয় রিপুবর্গ অষ্টগুণ প্রবল, এমন স্থলে 
পতিবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদের ছুর্নিবার কামপ্রবৃত্তি কি অন্তহিত 
হয়, থে পিঙ্তা মাতা বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না! কি 
আশ্চর্য, কন্যার ভ্রণহত্যা করিতে ও স্ত্রীত্যা করিতেও সম্মত আঁছেন 
কিন্ত শাস্্রান্ুসারে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। অনেক সন্ত্রস্ত 
লোককেও কন্যার ভ্রণহত্ত্য| করিতে শ্রবণ করা যায়, কিন্তু উইারাই 
অমাজে ভদ্র লোক বলিয়া পরিগণিত হন। 
অগ্রজ মহাশয়ের বিধবা বিবাহের পুস্তক মুদ্রিত হইবার কিছু দিন 


চাঁকরি। ১১৩ 


পূর্বে “কলিকাডার অস্তঃপাঁতী পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্টামাঁচরণ দাস 
কর্ণকার, স্বীয় হুছিতার বৈধব্য দর্শনে হুঃখিত হুইয়া মনে মনে সম্বল 
করিয়াছিলেন, হদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! ব্যবস্ছ। দেন পুনর্ব্বার কন্তার বিবাছ 
দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদুক 
এক ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে ৬ কাশীনাধ তর্কালঙ্কার, ভব- 
শঙ্কর বিদ্যারত্ব, রামতনগু তর্কসিদ্ধাস্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হুরিনারায়ণ 
তর্কসিদ্ধাস্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকখলি ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতের 
স্বাক্ষর আছে। ইহ্থারাই এতদেশে সর্ধপ্রধান ম্মার্ভছিলেন। ইহীরা 
সকলেই এ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্থাক্র করিপ়্াছেন, কিন্ত আশ্চর্ধ্যের বিধক্ন 
এই, কিছু দিন পরে তাহারাই আবার বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী 
হইয়া উঠেন। বাবু গ্বামাচরণ দাষের সংগৃহীত ব্যবস্থা মুক্তারাম বিদ্যা- 
বাগীশের নিজের রচিত এবং ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের স্বহস্তলিখিত। 
কিছু দিন পরে বখন প ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজা রাধাকাস্তদেবের ভবনে 
বিচার উপদ্থিত হয়, ভরতচন্ত্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি মধ্যস্থ 
ছিলেন, যে কে বিচারে জয়ী হন। তখন ভবশক্কর বিদ্যারত্ব বিধবা! 
বিবাহের শাস্ত্রীয্নতাপক্ষ রক্ষার নিমিত্ত নবছ্ীপের প্রথম ম্মার্ত ব্রজনাধ 
বিদ্যারত্বের, সহিত বিচার করেন এবং বিচারে জয়ী স্থির হইয়া! এক 
জোড়া শাল পুরস্কার প্রা্থহন। এক জন পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার হৃষ্টি 
করিয়াছেন, আর একজন বিরোধী পক্ষের মহিত বিচার করিয়া এ ব্যব- 
স্থার প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছেন কিন্ত আশ্চর্যের কথ! এই কিয়দ্দিবদ 
অতীত হুইলে ইন্থারা উভয়েই বিধবাবিবাহ অশাস্ত্ীয় বলিয়া সর্বাপেক্ষা 
অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, 
সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। পণ্ডিত মহাশয়দের কথার স্থিরতা নাই দেখিয়। 
স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বস্তঃ উল্লিখিত বিচার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের 
কিছুমাত্র মীমাংম! হইল লা, তথাপি & বিচার স্বার। এই এক মহৎ ফল 
দর্শিরাছে যে, তদবধি অনেকেই এ বিষয়ের নিগুঢ় তত্ব জানিবার 
নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। এবং জনকজননীর এ সম্বন্দের 
কথোপকথন গুলি হদয়ে জাগরূক থাকাঁর অগ্রজ সবিশেষ যত্ধ সহ- 
১৫ 
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কারে এবিষয়ের তত্বানুসন্ধানে প্রব্ত্ত হইয়াছিলেন। এবং কষেক্ক 
মাস দিবারাত্রি পরিশ্রম পহকারে মস্ত ধর্মশান্ত্র আদ্যেপাস্ত অব- 
লোকন করিয়া যত দুর পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন, সাধারণের 
গোচরার্থে বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা পুক্তক ২: 
১৮৫৫ সালে বা সম্বৎ ১৯১২ ৪ঠা কার্তিকে প্রচার করেন। বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়! উচিত কিনা? ইহা! মুদ্রিত হইবার পর সমস্ত তারত- 
বর্ধে এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল; বঙ্গদেশের অনেকেই 
নানাপ্রকার কুৎসা ও গালি দিতে লাণিল। এই অময়ে পিতৃদ্বেব 
কলিকাতায় বহুবাজীরদ্থ পর্চাননতলার বাসায় একদিন ডাক্তার নবীনচন্ত্র 
মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, ঈশ্বর ! 
আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে নাঁ। ইহা শুনিয়া অগ্রজ 
সহাস্য মুখে বলিলেন, খরেদরে এক আটু, (খরেদরে এক আঁটু 
ইহার অর্থ এই যে, যেমন সামান্য লোকে নানাপ্রকার গালাগালি করিবে, 
তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তির! সমস্ত পর্ধযালোচন! করিয়া মানসিক সন্তোষ লাভ 
করিবেন এবং বিধবার বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখে 
অংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেক। বিশেষতঃ ভ্রণহত্যা প্রভৃতি মহ! পাপকর 
ও জাতিনাশকর কার্ধ্য গুলির হ্রাস হইবে ।) পিতৃদ্েব বলিলেন, বাব1! 
ধরিবার পুর্বে ভাবা উচিত, ধরেছ ছেড়োনা, প্রাণ পধ্যত্ত স্বীকার 
করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরসিংহার চণ্ডীমণ্ডপে আমরা উভয়েই 
তোমাকে বনিয়াছিলাম। 

বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র লোকে এরূপ আগ্রহ 
প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন থে এক সপ্তাহের অনধিক 
কাল নধ্যেই প্রথম মুদ্রিত ছুই সহত্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। 
তদর্শনে উতদাহাতিত হইয়া! অগ্রজ মহাশয় আর তিন সহত্ত পুস্তক 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাঁও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়! পুনর্্বার 
দশ সহস্র মুদ্রিত করেন। & পুস্তক এরূপ আগ্রহসহকারে সর্ধত্র পরি' 
গৃহীত হইতেছে দেখিয়া! তিনি পরম আহ্কাদিত হইলেন। কি বিষয়ী 
কি শাস্তব্যবসাধী অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া মুত করিয়া 
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সর্ধবমাধারণের গৌঁচরার্ধে প্রচার করিষ়াছেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও 
অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে 
অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়। উত্তর পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করিয়া তাহার দর্শন জন্ত প্রদান করেল। অগ্রজ মহাশয় ও উত্তর 
পুস্তকগুলি দেখিয়া শাস্তুজলধি মন্থন পূর্ববক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক 
পরত্াত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া একত্র সমবেত করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক 
মুদ্রিত করেন। এই পুস্তক প্রচারিত ও দৃষ্ট হইবামাত্র সমগ্ত তারতবামী 
নিরুত্তর ও মনে মনে সস্তোষলাভ করিয়া মৌধিক অসস্ভোষকর বাকা" 
গুলি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবাসী হিন্দরা সকলেই বিধবা- 
বিবাহের শীস্্রীয়তা স্বীকার করিয়াও দেশাচারের একাত্ত অনুগত দাস 
বলিয়া! বিবাহে পরাজুখ রহিলেন। 

অগ্রজ মহাশয় ধর্্মশাস্তের বিচারে বাঙ্গাল! দেশের প্রধান প্রধান 
পণ্ডিত সকলকে পরাজয় করিলেন। ইহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ কি ড্র 
কি অভদ্র সকল সন্প্রধায়ের লোকে অগ্রজমহাশয়ের গুণানুবাদ করিতে 
লাগিল। কেহ কেহ বিলক্ষণ গালি দিতেও লাগিল, কিন্ত তিনি তাহাতে 
কর্ণপাতও করেন নাই। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা দুহিত! বা ভগিনী কিন্বা 
ভাগিনেয়ীর বিধবাবিবাহ দিবার জন্ত সর্বদা অগ্রজ মহাশয়ের নিকট 
গতি বিধি করিতে লাগিলেন। বিধবার বিবাহ হইলে উহার গর্তদস্তৃত 
অস্ততিগণ রাজকীয় আইনানুসারে মৃত পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী 
হইবেক তজন্ত গবর্ণমে্টে আবেদন করা কর্তব্য এ বিষয়ে তৎকালের 
হোমডিপার্টমেপ্টের সেক্রেটারি সার্‌ সিমিল বীডন ও সুপ্রিম কৌনেলের 
মেম্বরের! ও লেপ্টনেণ্ট গব্্ণর হেলিডে সাহেব প্রভৃতি আইন পাশের 
আবেদন জন্ত অগ্রলমহাশয়কে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে প্রায় 
ছুই সহঅ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া আবেদন পত্র গবর্ধমেন্টে প্রেরিত 
হয়। গবর্ণমেন্টের কৌন্সেলের বিচারে, হিন্দৃশাস্তরনুসারে বিধবার 
পুনর্ধযার যখন বিবাহ হইতে পারে তখন বিধবার গর্ভজাত পুত্র ওরস 
জাত পুত্র বলিব! পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এই ব্যবস্থা! 
বিধিবদ্ধ হইল। ইংরাজী ১৮৫৬ খঃ অন্দে ১৩ই জুলাই এই আইন 
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'পাশ হইল। ইহার নাম ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন হইল, এই অম্বাদে 
ভারতবর্ষের সকলেই মনে মনে পরম আহ্গাদিত হইলেন। তৎকালে 
গ্রাণ্ড সাহেব আইন পাঁশ বিষয়ে আশাতীত সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
জন্য ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ 
রহিলেন। গ্রাণ্ড সাহেবকে এসে অর্থাৎ অভিনন্দন পত্র দিবার সময্ধে 
অগজ মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজ! শ্রুশচন্র বাহাছুর, রাজ! প্রতাপচন্ত্র সিংহ 
বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য তারানাধ তর্কবাচস্পতি 
গ্রভৃতি অনেকেই গ্রাণ্ড সাহেবের বাটাতে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা 
শ্রীশচন্্র বাহাছুর স্বহস্তে উক্ত সাহেবকে এডেস পত্র প্রদান করেন। 
বিধবাবিবাহ আইনবদ্ধ করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন পত্র 
প্রেরিত হইলে পর তৎকালের কয়েক ব্যক্তি সস্তোষপর্বক অগ্রজ মহা- 
শয়ের নামে এ বিষয়ের কতকগুলি সঙ্ীত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
নিম্নলিখিত একটি সঙ্গীত এস্বলে সন্নিবেশিত কর] গেল। 

বেঁচে ধাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, 

সদরে করেছে! রিপোট, বিধবাদের হবে বিয়ে। 
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন; 

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম, 

বিধবা রমণীর বিক্বের লেগে যাবে ঘুম, 

অধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণভালা মাথায় লয়ে। 
জার কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন মই, 

এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই, 

রাধাকান্ত মলোত্রাত্ত দিলেন নাকো সই, 

লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক-লাজভয়ে। 
একাদশী উপসের জালা, কর্ণেতে লাগিত তালা, 

ঘুচে যাবে সে সব জালা, জুড়াবে জীবন, 

ছজনাতে পালক্ষেতে। করিব শয়ন” 

বিনানিয় কীধবে! খোপা গু'জিকাটি মাথায় দিয়ে। 
ঘেদিন হতে মহাপ্রমাদ,। ওনেছি ভাই এ স্বাদ, 
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সেদিন হতে আনদ্দেতে হয় না রেতে ঘুম- 
পছন্দ করেছি বর, না হতে ছকুম, 
ঠাকুরপৌরে করিব বিষে, ঠাকুরবিরে বলে কয়ে ॥ 

উপরি উক্ত গীত কি নগরযধ্যে, কি পন্দীগ্রাম মধ্যে, কি বনমধ্যে, কি 
স্থলপথে কি জলপথে বন্গদেশের সর্বত্রই সকলেরই শ্রুতিশোচর হইত । 
বিধবার বিবাহ হইবে ইহা শ্রবণে মনে মনে সকলেই পরম আহ্মাদিত 
হুইয়াছিলেন। এ প্রদেশে ইতরজাঁতি অর্থাৎ ছুলে, হাড়ী, কেওর! 
প্রভৃতি নীচজাতীয় বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্ত ভদ্রমমাজে এ 
প্রথা না ধাকায় ইহা এক নৃতন কাণ্ড। 

& সময়ে শাস্তিপুরের তত্তবায়গণ উপরি উক্ত গীতটি কাপড়ের 
গেড়ে কাঁপে তুলিয়াছিল। &ঁ বস্ত্র অনেকেই আগ্রহাতিশয়ে অধিক 
মূল্য দিয়া ভ্রয় করিত। অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে 
আদিত। যখন তিনি পদক্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীশোক এক দৃষ্টিতে 
তাহাকে অবলোকন করিত । কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে 
অনেক ধনী ও নী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা 
স্্ীলোকদের প্রতি কেহ কখন বিদ্যাাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন 
নাই। যিনি ধতই প্রকান্টে বিধবা! বিবাহের বিদ্বেক্টা হউন না কেন, কিন্ত 
মনে মনে বলিতেন ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধব। বিবাহের প্রচলনের 
ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অন্ততঃ একটা বিধবার বিবাহ 
দিতে পারিলে, অনস্তকালব্যাপিনী কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, তাহার 
সদেহ নাই। 

এ স্থলে কৃষ্ণনগর নিবাসী বাবু বিষ্ুচজ্জ বিগাসের হরে! তাহার 
বিবরণটি নিয়ে প্রকাশ বরা গেল। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরের লোকদিগকে অতিশয় ভাল বাঁসি- 
তেন ও অনেকের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন । কৃষ্নগর নিবাসী বাধু 
বিষণন্দ্ বিশ্বাস কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নের মানস করিয্বাছিলেন। 
কিন্ত কলেজের বেতনের অসন্ভাব প্রযুক্ত লেখাপড়া শিক্ষ/ করিতে 
অক্ষম হইয়া স্থানীয় অন্তান্ত লোকের উপদেশানুসারে কলিকাতায় 
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বাবু রামগোপাল ঘোঁষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। উজ্ত 
বাবু কোন সাহাধ্য না করায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া চিন্তাকুল হয়েন। 
অবশেষে ভোজন করিবার জন্ত তাহাদের দেশন্থ দ্বারিকানাথ বাবুর 
বহুবাঁজারের বাসায় উপস্থিত হন। তথায় আহার করিয়া দেশে গমন 
করেন, পুনর্ববার বন্ধুবর্গের উপদেশানুসারে আটি পয়সা পাথেয় লইয়! দুই 
দিবস পদব্রজে কলিকাতায় রামগোপাল বাবুর বাঁটীতে আইফেন। 
কিন্তু তিনি বলেন যে, আমার স্কুল নাই যে আমি তোমাকে পড়াইব। 
অবশেষে হতাশ হুইয়া তৌজনের জন্য দেশস্থ উ্ত ছ্বারিকানাথ বাবুর 
বাসায় গমন করেন) তথায় যাইয়া দেখিলেন, সেখানে দ্বারিকানাথ 
বাবুর বাসা নাই, সুতরাৎ নিরুপায় হইয়া আমাদের বাসায় বসিয়া 
চিন্তা ও রোদন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে ভোজন করাইলাম, 
এবং গরদিন তাহাকে উপদেশ দিলাম, তোমার অভিলধিত অগ্রজের 
নিকট বল, তাহা হইলে, তিনি তোমার উপায় করিয়া দিবেন। তৎকালে 
অগ্রজ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৮* টাকা! বেতনে হেড রাইটার ছিলেন৷ 
অনন্তর বি্কু বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া রোদন করিলে, 
তিনিও দয়ার্ড' হইয়া বলিলেন, তুমি কেন কাদিতেছ, তাহাতে বিষ বাবু 
বলিলেন, “আমি গরীবের ছেলে, কৃষ্ণনগরের কলেজে অধ্যয়নের মানস 
করিয়াছি, কিন্ত গ্থুলের বেতন দিতে অক্ষম। অনেকের পরামর্শে 
রামগোপাল বাবুর নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্ত তিনি মাসে মাসে 
একটি টাকা জাহাঘ্য করিতে স্বীকার পাইলেন না। মহাশক্ যদি 
মাসে মাসে একটি করিয়া টাক! দেন, তাহা হইলে আমার স্কুলে গড়া 
হয়। ইহা! শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, তথায় যদি আমার কেহ আত্মীয় 
থাকেন; তুমি ভীহার নাম কর, আমি তাহার নিকট টাকা পাঠাইয়া! দিব। 
এক্ষণে তোমার পধখরচ কি চাই বল। ইহ] শুনিয়া বিষু। বাবু বলিলেন, 
বাটা হইতে আটটি পয়সা আনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে সাতটি খরচ 
হইয়াছে একটি আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ছুই দিনের পাথেয় 
19* দশ আনা দিলেন। বিষু বাবু, রাঁমতন্গ লাহিড়ির নাম করায় 
অগ্রজ তাঁহার নিকটেই উষ্ঠার স্কুলের বেতন গাঠাইয়। দিতেন। বিষু 


চাকরি | ১১৯ 


বানু স্কুলের বেতন ব্যতীত অপর কিছুই কখনও গ্রহণ করেন নাই, 
একারণ অগ্রজ মহাশয় বিষণ, বাবুকে বিশেষ গ্গেহ করিতেন। 

উক্ত বিফ বাবুর কথায় কৃষ্ণনগর নিবাসী ৬ভগবানচত্্র দত্তকে 
মাসে মাসে ৮২ টাকা দিতেন, ইহীর মৃত্যুর পর ইহীর স্ত্রীকে মাসে 
মাসে ৫২ টাকা ও বংষরে ৮ খানি বস্ত্র দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মৃত্যুর ছুই দিন পুর্ষে মাসহারা ও বস্ত্র লইয়া গিয়াছেন। 

থৃঃ ১৮৬৩ সালে নদীয়। জেলার অস্তঃপাতী কৃষ্ণনগর নিবামী 
হাবু লক্ষমীনারায়ণ লাহিড়ী সরবেয়ার জেনের্যাল আফিসে মাসিক ৪০২ 
টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ণ করিয়া দ্িনপাত করিতেন । অল্প বয়সে 
তাহার করেকটি পুত্র ও কন্তা উৎপন্ন হয়, তজ্জপ্ত ক্রমশঃ আয় অপেক্ষা 
সাংসারিক ব্যয় বাহুল্য হইতে লাগিল। অতঃপর মাসিক ৪০২ টাকায় 
সংসার নির্বাহ হওয়া দুষ্কর হইবে ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিয়া 
ভাবী উন্নতির প্রত্যাশায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হুইয়। 
চিকিৎসা বিদ্য! শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শেষ বৎসরে তাহার এরূপ 

২সার অচশ হত যে, অর্থাভাবে অধ্যয়ন পরিত্যাগ না করিলে সংসার- 

যাত্রা নির্বাহ হওয়া ছুরূহ। তৎ্কালে বিখ্যাত ও কাধ্যদক্ষ তাহার 
পিতৃব্য গণের নিকট কোনরূপ সাহাধ্য না পাইয়া পরিশেষে অগত্যা 
অগ্রজ মহাশয়কে বিনয়পূর্বক আপন অবস্থা অবগত করাইলেন, তিনিও 
লাক্মীনারায়ণ বাবুর এরূপ কথা শুনিয়া! অনুগ্রহ পূর্বক প্রান ছুই বৎসর কাল 
মাসে মাসে ৫*২ টাকা করিয়! উহার সংসারের ব্যয় নির্বাহার্থে প্রদান 
করিয়াছিলেন। সমক্ষে সময়ে এইরূপ কৃষ্ণনগরের অনেক লোকের উপ- 
কার করিয়াছেন, সকলের কথা লিধিলে হয়ত অনেকের মনে হুঃধ 
হইবে, এজন্ত ক্ষান্ত হইলাম। দুঃখের বিষয় এই, আগাদের দেশের 
অনেকে বিশেষ উপকার পাইয়াও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লজ্জাবোধ করেন 
এবং কেহ কেহ সময়ে সময়ে উপকারীর অনেক কুৎসাও করিয়া 
থাকেন। 

সন১২৬২ সালের ১লা বৈশাখ, অগ্রজ মহাশয় শিশুগণের শিক্ষার 
সুবিধার জন্য ব্্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ নূতন প্রণালীতে প্রচারিত করি- 
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লেন, এরূপ বালকিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক ইতি পূর্ধ্মে কেহ প্রকাশ 
করেন নাই । 

সন ১২৬২ সালের ১ ল। আধাঢ় অগ্রজ মহাশয় বালক বালিকাদিগের 
সংযুক্ত বর্ণ পরিচয় আশুশিক্ষার সৌকর্ধ্যার্থে দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ পরিচয় নাম 
গিদ্না নৃতন প্রণালীতে এক পুস্তক মুদ্রিত করিলেন । উহ্‌! যে প্রণালীতে 
রচন। করিয়াছেন সেরপ প্রণালীতে পূর্বে কেহ কখন রচনা করেন ন|। 
এই দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় ভালরূপ শিখিলে বালকবালিকাগণ অপরাপর 
সকল পুস্তক অক্লেশে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের মধেঃ 
যাহারা বাঙ্গালা ভাষ! প্রথমে শিক্ষা করিয়া! থাকেন, তাহাদের মধ্যে 
প্রায় সকলকেই অগ্রজের রচিত দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় শিক্ষ/ করিতে 
হয়। 

বালকবালিকাগণের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় শিক্ষা 
করিয়া, বোধোদয় ও নীতিবোধ অধ্যয়ন করা কিছু কঠিন বোধ হইবে, 
একারণ অগ্রজ মহাশয় শিগুগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য ইংরাজী ঈসপ 
রচিত গল্পের সরল বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাদ করিয়। সন১২৬২ সালের 
ফাস্তন মাসে কথামাল! নাম দ্বিয়৷ এক পুস্তক প্রচার করিলেন। 

সন১২৬৩ সালের ১ল। গ্রাবণ অগ্রজ মহাশয় চরিতাবলী মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে অতি সরল তাধায় ডুবাল, উইলিয়ম 
রস্থো, হীন, জিরমক্টোন, প্রভৃতি ইউরোপীয় মহানুভবদ্দিগের জীবনচরিত 
বর্ণিত হইম্বাছে। ইহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে এতদ্েশীয় শিশ- 
গণের লেখা গড়ায় অনুরাগ জন্মিবে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে); 
ঘেহেতু উপরিউক্ত মহাত্বারা প্রায় সকলেই দরিদ্রের সম্তান। সকলেই 
নানারূপ ক্লেশ পাইয়া! নিজের যত্থে ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া জগ- 
দবিধ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র বালকগণকে 
লেখ। পড়া শিখিতে উৎসাহাত্িভ করিয়। দিবার মানসে আগ্রহ. পুর্ব্বক 
পরিশ্রমস হকারে এই পুস্তক রচনা করিয্বাছেন। ইহা বাঙ্গালা প্রদেশের 
সকল ব্বিদ্যালয়ের শিশুগণ সমাদর পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া! থাকে। 

বাবু ভীশন্ত্র বিদ্যারদ্থের বিধবাধিবাহের কয়েক দিন পূর্বে পৃজ্যপাদ 
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প্রেমচন্ত্র তর্ববাপীশ মহাশয় অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 
ঈশ্বর ! তুমি বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকে যে বিচার করিয়া, তাহা 
আমি আদ্যোপাত্ত পাঠ করিয়। পরম আহলাদিত হইয়াছি। বিধবাবিবাহ 
যে শান্্রসম্মত তাহা সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে। এবং অত্যন্ত 
পরিশ্রম সহকারে নানা স্থানে যাইয়া আবেদন পত্রে সন্তান্ত লোকদের 
স্বাক্ষর করাইয়া রান্মদ্বারে আবেদন করিয়াছিলে ) তাহাতেও বিধবাবিবাহ 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা! শুনিয়া পরষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভবিষ্ততে 
যেবিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে, তুমি তাহার পথ পরিষ্কার করিয়! দিয়াছ। 
পরন্ত, ধিনি এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিবেন, যিনি ইহা আইনবদ্ধ করাই- 
বেন, তাহাকেই থে বিধবাবিবাহ দেওয়াইতে হইবে এমন কথা নয়। এ 
সকল বহুব্যস্ব সাধ্য কর্ম, তোষঞ্র টাকা কোথায়, কোনও কারণে কর্ম 
চ্যুত হইলে কি উপায়ে দ্রিনপাঁত করিবে। ইহা ধনশালী রাজ। লোকদের 
কাধ্য। বরং, আমার বিবেচনায় কিছুকাল মফঃমলে পরিভ্রমণ করিয়া 
রাজ! ও মন্ত্রাস্ত জমিদারদিগকে দ্বমতে আনয়ন পূর্বক এই গুরুতর 
কার্ধ্যে প্রর্ত্ত হও। অন্যথা কলিকাতাবামী অজবয়স্ক, অপরিণামদর্শাঁ 
ও অব্যবস্থিতচিত্ত যুবকবৃন্দের কথায় নির্ভর করিয়া, এই গুরুতর কার্যে 
হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। পুজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই 
কথা শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, মহাশয়! উৎসাহ ভঙ্গ করিবেন না। 
আমি কখনই পশ্চাৎ্পদ হইব না। তাহার বাক্য শ্রবণে তর্কবাগীশ 
মহাশয় বলিলেন, অগ্রে টাকার যোগাড় ও মফ£দলবাসী রাজা ও 
জমিদারগণকে ত্বমতে আনয়ন পূর্বক এ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত 
ছিল; এ কথা তোমাকে বারম্বার বলিতেছি । ইহ! বলিয়া তর্কবাগীশ 
মহাশয় প্রস্থান করেন। 441 
এস্থলে নিম্নলিখিত গল্পটি ন! লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্বপুরুষের রচিত সাহিত্যদর্পণের হুস্তশিখিত 
টীকাদমেত পুথিটা অতি জীর্ণ হইয়াছিল, একারণ ছাত্রগণকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তোমরা ক্লাশে বসিয়া এই আদর্শ দেধিয়া অন্ত পুস্তক 
লিখিবে, কেহ বাটা লইয়া যাইও না; যেহেতু জীর্ঘ পৃশ্তক, অনায়াসেই 
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নই হইতে পারে বা দৈবাৎ তৈল পড়িয়া পাতার অক্ষর অন্পষ্ট হইতে 
গারে; তজন্ত মকলেই ক্লাশে বসিয়া লিধিত। কিন্ত এক দিবস অগ্রজ 
মনে করিলেন, এখানে লেখায় অনেক সময় নষ্ট হয়। বাটীতে লিখিলে 
এক ঝ্লাত্রেই জনেক লেখা হইবে; এইরূপ মনে করিয়া! গোপনে কতক- 
গুলি পাতা লইয়! যাইতেছিলেন। বর্ধাকাল, ছাতা নাই, পথে ভিজিতে 
ভিজিতে ঘাইতেছেন, হঠাৎ পড়িয়! গিয়া পরিধানবস্ত্রাদি এবং প্রাচীন 
পুধির পাতাগুলি ভিজিয়! গেল, দেখিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। 
পরে মনে মনে এই ভাবিলেন যে গুরুর বাক্য অবহেলন করিয়া এই 
বিপদে পড়িলাম। সছুপায় স্থির করিতে ন! পারিয়া রোদনে প্রবৃত্ত 
হয়েন। অবশেষে এক ব্যক্তি বলিল, কাম্ন! কেন, সম্মুখে এই ভুনারীর 
দোকানে পুধির পাতাগুলি অগ্লিতে *সেক, তাহা! হইলেই শুকাইবে। 
তাহার পরামর্শামনুসারে ত্রদ্ধপ করিতেছেন এমন সময়ে, তর্কবাগীশ 
মহাশয় পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি অগ্রজকে তুনারীর দোকানে 
প্ররূপ অবস্থাপঞ্ন দেখিয়া বলিলেন, ঈশ্বর! এখানে কি করিতেছ? 
তর্কবাশীশ মহাশয়কে দেখিয়া ভয়ে কোন কথ] বলিতে না পারিয়া 
মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া তর্কবাগীশ 
মহাশঘ নিজের উড়ানি পরিধান করিতে দিলেন, এবং বলিলেন, পূথির 
পাতের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। পরে একটী গাড়ি ভাড়া 
ধরিয়া! তাহাকে বড়বাজারের বাসায় পহছাইয়া দেন। : 

বিদ্যাসাগত্ন মহাশয় এরপ শ্রন্ধাম্পদ্ষ পণ্ডিত মহাশদের কথা রক্ষা 
আ করিয়া নিজের জীদ বজায় রাখিয়া শ্রীশ বাবুর বিবাহের উদ্দ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। 

তথস্কালে ব্দেশের অনেকেই বলিত ঘে, বিদ্যা সাগর মহাশয় আস্ত- 
রিকধত্বের সহিত পরিএম পূর্বক ধর্শান্ত্র সকল আদ্যন্ত অবলোকন 
ক্ষরিস্বা বিধবাবিবাহ ঘে শীস্ত্রসন্মত ইহ! প্রমাণ করিয়া বঙ্গদেশের সকল 
পৃশ্ডিন্তকে পরাজয় করিয্লাছেন এবং ঝাজদ্বারে আবেদন করিয়! বিধবা- 
'বিধাহের আইন পাশ, করাইয়াছেন, কিন্ত অধ্যাপি একটিও রিধধার 
বিধাহ দিতে পারিলেন না, অগ্রে একটী বিধবার বিবাহ্কার্ধ্য সমাধা 
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হইলে দেখির! শুনিয়া অনেকেই বিধবা কন্যার বিবাহ দিষেন। কিছু দিন 
সর্বত্র সকল সময়ে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল । 
সন ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ সর্ধপ্রথমে মহাসযারোহ পূর্বক 
কলিকাতায় ( সৃকিয়। স্্ীট অগ্রজের পরম বন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্যোপাধ্যা- 
যনে ভবনে ) একটি বিধবা! কন্যার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইল। বর বিখ্যাত 
ধক, সন্ত্ান্ত ও ধনশালী, খাটুয়াগ্রাম নিবাসী রামধন ভর্কবাগীশের 
পুত্র শ্রীশচন্্র বিদ্যারত্ব। ইনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের আমিষ্টাণ্ট 
মেক্রেটারি পদে নিষুদ্ধ ছিলেন, ততপরে এ বিদ্যালয়ের সাহিত্য 
শাস্তের অধ্যাপকের পদ্দে নিযুক্ত হয়েন। কিছু দিন পরে মুরশিদাবাদের 
জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কন্তার নাম শ্রীমতী কালীমতী দেবী, 
ইহার পিতার নাম ব্রহ্ষানন্দ মুখোপাধ্যায়, ইহার নিবাস বর্ধমান জেলার 
অন্তঃপাতী পলাশডাঙ্গ। গ্রাম্। কন্তার প্রথম বিবাহ চারি বৎসর বয়সের 
সময়ে হইয়াছিল, ছয় বৎসরের সময় বিধবা হয়। বিধবা বিবাহের সময় 
বয়ম দশ বৎসর । নদীয়া জেলার অস্তঃপাতী বহিরগাছি গ্রামনিবাসী 
হরমোহন ভটাচার্ধ্যের সহিত প্রথম পানিগ্রহণ হইয়াছিল। এই প্রথম 
বিধবাবিবাহ অতি সমারোহ-পূর্বক সম্পন্ধ হয়। ইহাতে অগ্রজ 
মহাশয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়। সংস্কত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্ত্র শিরোমণি, প্রেমচন্ত্র তর্কবাশীশ ও তারানাথ 
তর্কবাচম্পতি ও অন্তান্ত টোলের অধ্যাপক অনেকেই বিবাহসতায় 
উপস্থিত ছিলেন। বালিগ্রামনিবাষী বাবু মাধবচন্্র গোস্বামী এ গ্রামের 
বহসংখ্যক ব্রাহ্মণদহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শিবপুরনিবাসী তৎ” 
কালের সংস্কত কলেজের পণ্ডিত হরিনাধ বদ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
শিবপুরনিবামী অনেক ব্রাহ্মণ সমপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা. নিবাসী 
মন্ত্রানত ও ধনশালী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাষগোখাল 
ঘোষ প্রতৃতি লেক লোক উপস্থিত ছিলেন। -এতদ্বাতীত নানা 
স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিবাহের সভাস্থলে সমুপন্থিত হইয়াছিলেন। 
নির্ধিদ্বে বিবাহ কাধ্য সম্পর হইয়াছিল। প্রধমতঃ বিধবা বিবাহ যাহাতে 
ন| হইতে পারে, ত্িযয়ে কলিকাতান্থ ও ভিন তিন দেশবার়িগণ ক 
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হইয়া অনেক বাধ! দিয়া কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। বিবাহস্থলে 
অধিক জনতা হইলে অনেক গোলযোগ হইবার আশঙ্কায় রাজপুরুষেরা 
শান্তিরক্ষার্থ ষথেষ্ট পুলিমকর্মচারীও নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বিধবার বিবাহ দিয়া অনভ্তকালম্থায়ী কীর্তিস্তত্ত স্থাপন 
করিলেন, দেখিয়া, তদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্য ও ধনশালী লোক মনে 
যনে এই বিষয় আন্দোলনপূর্ববক ঈধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। 

২নং। জন ১২৬৩ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় একটি 
কায়ন্থজ্(তীয়! বিধবার বিবাহ কার্ধ্য সমারোহপূর্র্বক সমাধা হয়। কন্তার 
নাম শ্রীমতী থাকমণিদানী, পিতার নাম ঈশানচন্ত্র মিত্র, নিবাস কলিকাতা 
ঠন্ঠনিয়া। নয় বর বয়সের সময় কন্যার প্রথম বিবাহ অন্পন্ন হয়, 
বিবাহের ৩ মাস পরে বৈধব্য সংঘটন হয়, দ্বিতীয় বার বিবাহ সময়ে 
বয়দ ১২ বসর। প্রথম বিবাহ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী সাপুর গ্রাম 
নিবাসী কৃষ্মোহন বিশ্বাসের সহিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বরের নাম 
মধু্দূন ঘোষ, নিবাস গানিহাটা গ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা, পিতার নাম 
কুষ্ণকালী ঘোষ। ইহারা কুলীন কায়ন্থ, বর কলিকাতা হাটখোলার দত্ব 
বাবুদের বাটির দৌহিত্র, ইহার জ্োষ্ঠতাত বাবু হরকালী ঘোষ সদর 
দেওয়ানী আদালতের উকীল, ইনি সন্ভাবাজারের রাজবাটীর জামাত! । 
বর অতি প্রপসিদ্ধ বংশোভ্ব, তৎকালে বর প্রেমিডেন্দী কলেজে ল কাশে 
অধ্যয়ন করেন। এই বিবাহেও অগ্রজের যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল। 

ওনং । সন১২৬৩ জলের ১১ই ফাস্তন কায়স্থবংশ্োদ্তব এক বিধবা 
রমণীর বিবাহকার্ধ্য মহাসযারোহে সমাধা হইয়াছিল, কন্তার নাম শ্রীমতী 
গোবিন্দমণিদাসী, ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রথম বিবাহ হয়, ১* বরের 
সময় খৈধব্য অংঘটন হয়। পুনরাম্ বিবাহ কালে কন্তার বয়স ১৪ 
বৎসর, কন্তার পিতার নাম রামসুন্দর ঘোষ, নিবাস ভবানীপুর, জেলা 
২৪ পরগণ!। প্রথম বরের না- প্রাণকৃষ্ণ দিংহ, নিবাস কলিকাতা 
হোগলকুড়িয়া । দ্বিতীয় বরের নাম ছুর্খীনারাযণ বনু, নিবাস বোড়াল, 
জেলা ২৪ পরগণ|) পিতার নাম মধুহদন বন, ইহারা অতি অন্্াস্ত 
লো । দুর্গান্ারায়ণ বহু মেদিনীপুর গরব্ণমেন্ট ইংরাদী দ্ুলের শিক্ষক, 
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ইনি বিধ্যাত রাজনারায়ণ বহুর পিতৃব্যপূত্র। এ বিবাহেও অগ্রজ 
মহাশয়ের বিলক্ষণ ব্যয়াধিক্য হইয়াছিল । 

৪নং। সন১২৬৩ সাল। ২৬শে ফাল্গুন কলিকাতায় আর একটি 
কায়স্থের বিধবা কন্তার বিবাহকাধ্য সমাধা হয়, কন্তার নাম শ্রীমশী 
নৃত্যকালী দাসী, ইহার প্রথম বিবাহ ৭ বৎসর বন্বঃক্রমকালে হইয়াছিল, 
একাদশ বৎসর বয়ষের সময় বিধবা হয়, পুনরায় বিবাহ সময়ে ১৪ বংসর 
বয়স। ইহার পিতার নাম হরিশজ্র বিশ্বাস, ইহার নিবাস হুকচর, জেলা 
২৪ পরগণ!। প্রথম বরের নাম রামকমল সরকার, নিবাম চন্দনপুখুর, 
জেলা ২৪ পরগণ!। দ্বিতীয় বরের নাম মদনমোহন বহু, নিবাম বোড়াল, 
জেলা ২৪ পরগণাঁ, পিতৃনাম নদদশাল বনু, এই বর বিখ্যাতবংশোদ্তব 
কুলীন কায়স্থ। ইনি পরম ধর্পরায়ণ বিখ্যাত বাবু রাজনারায়ণ বসু 
মহাশয়ের মধ্যম সহোদর । দেশহিতৈষী বাবু রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় 
সাধারণের হিতকামনায় আগ্রহপূর্ব্বক মধ্যম সহোদরের ও পিতৃব্যপুত্র 
ছুর্গানারায়ণ বন্ুর বিধবাবিবাহ দিয়া সাধারণ কৃতবিদ্য লোকের নিকট 
প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। এই ষময় মিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় 
বিধবা বিবাহের কার্য কিছু দিন স্থগিত ছিল। 

১৮৫৭ খঃ অন্কে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, & সময়েই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ইউনি'ভারসিটির অগ্ততম সত্য হন। 

কিছুদিন পরে গবর্ণমেন্ট সংশ্বত শিক্ষা রহিত করিবার প্রস্তাব 
করায় ইউনিভারপিটির সেনেটে অন্ত সকল মেম্বরই সংস্কত শিক্ষার 
প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইলেন ) কিন্তু অগ্রজ, সংস্কত শিক্ষার অহুকূলে 
নানা অকাট্যমুক্তি দর্শাইয়া, সংস্থৃত শিক্ষা রহিত না হইয়া বরং & 
শিক্ষার বৃদ্ধি করিতে ও প্রবলতা রাধিতে কৃতকার্ধ্য হইঙ্গেন। সকল 
মেশ্বরের প্রতিকৃলে নিজের মত বজায় রাখা অপর কাহারও সাধ্য নহে, 
এজন তিনি সমস্ত ভারতবাদীর নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইলেন। 

মিবিলিয়ানগণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পরীক্ষান্ন উত্বীর্ণ হইলে, 
মফঃসলে মিষ্ট প্রস্থতি পদ পাইয়া থাকেন। এই সময়ে লর্ড 
ডালহৌমী গবর্ণর জেনেরাল বাহাছুর সিবিলিয়ানগণের উচ্চপদযোগা- 
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তার পরীক্ষা জন্ত সেন্টাল কমিটি নামে একটি কমিটি স্থাপন করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কমিটির অন্ততম মেশ্বর হইলেন, এবং উক্ত 
কমিটিতে বাঙ্গালা ও হিন্দি পরীক্ষা ইহার মতই প্রবল ছিল। কিছু- 
কাল পরে লানা কারণে তিনি এ পদ পরিত্যাগ করেন। 

সন১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয় সিসিলবীডন 
মহোঁদয়কে বলিয়াছিলেন যে, সিপাই বিদ্রোহ নিবন্ধন বিধবাবিবাহ 
কাধ্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সিসিলবীডন 
মহোদয় বলিলেন, যখন আমাদের তরবারির উপর নির্ভর, তখন তয় 
করিয়া বিধবাবিবাহ কার্ধ্য স্থগিত রাখা তোমার কর্তব্য নয়; অনস্তর 
ইহার বথা শুনিয়া পুনর্্বার বিধবাবিবাহ দিতে যত্ববান হইলেন। 

৫নং। সন১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ব্রাক্ষণজাতীয় 
একটি বিধবা বাপিকার বিবাহ হয়। কন্যার নাষ শ্রীমতী লক্ষমীমণিদেবী, 
পিতার নাম স্বপ্নপচন্্র চত্রবর্তা, নিবাস চক্্রকোণার অতি সঙ্গিহিত 
কেয়াগেড়ে গ্রাম, তৎকালে প্র গ্রাম জেলা হুগলির অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে 
জেলা মেদিনীপুরভুক্ত হইয়াছে । কন্যার ৩ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ 
হয়, ্ বসরেই বৈধব্য সংঘটন হয়, এক্ষণে অর্থাৎ দ্বিতীয় বার বিবাহের 
সময় বয়স ৮ বত্সর। প্রথম বরের নাম শিশুরাম বন্দোপাধ্যায়, নিবাস 
শিরসা, জেল! মেদিনীপুর । দ্বিতীয় বরের নাম ষছনাথ চট্টোপাধ্যাকর, 
ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপনন 
হইয়াছিলেন, ইহার নিবাস গৈপুর, জেল| নদীয়া। এই বিবাছেও কগ্রজ 
মহাশয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্টিত হন নাই। 

ইতিপূর্বে লেখা হইয়াছে ঘে, তৎকালীন লেপ্টনেপ্ট গবর্ণর হেলিডে 
সাহেব মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে আস্তরিক শ্েহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
তিনি সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার নানাবিষয়ের যুক্তি ও পরামর্শ করিবার 
জন্য অশ্রজকে তাহার বাটাতে যাইবার আদেশ করেন। অগ্রজ তজ্জন্য 
প্রতি লণ্তাছের বৃহস্পতিবার উহার ভবনে ধাইতেন। একদিন ভিজিটার- 
বর্থে ্র্থাৎ সন্্রা্ত পদস্থ মান্যগণ্য ও রাজন্য প্রসৃতিত্ে হল পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল; এমত সময়ে অগ্রজ মহাশয় ছলে সমুপস্থিত হইয়া 
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চাপরামী দ্বার টিকিট পাঠাইবামাত্র চাপরাদি আসিয়! বলিল পঙ্ডিতজীকে 
লাট সাহেব আমিতে বলিলেন। তাহ! শ্রবণ করিয়া রায় কিশোরীচাদ 
মিত্রপ্রমুখ তিজীটারগপ আশ্চ্ঘ্যান্বিত হইলেন যে আমাদের মধ্যে কেহ 
পুলিশের মাজষ্টেট, কেহ রাজা, কেহ উচ্চপদস্থ কর্মচারী । আমরা বিদ্যা- 
সাগরের আসিবার অনেক পূর্ধে টিকিট পাঠাইয়াছি, তাহাতে আমা- 
দিগকে আহ্বান না করিগ্না আমাদের অনেকক্ষণ পরে এক জন তাল- 
তলার চর্খবপাদুক! পায়ে দিয়! ও গাত্রে লংক্লাথের চাদর দিয়৷ আমিল, 
অগ্রে আমাদিগকে না ডাকিয়া এ ছট্টাচাধ্যকে ডাকিলেন, মনে মনে 
ইহ! কহিয়া, অপমান বোধ হওয়াতে সকলে ঈর্ধ্যািত হইয়া কোন এক 
উচ্চপদস্থ সাহেবের দ্বারা লাট সাহেবকে জানাইলেন যে, তিনি বিদ্যা- 
সাগর ভট্টাচার্ধ্যকে কি কারণে এত সম্মান করেন অর্থাৎ আমর! উহার 
আমিবার অনেকক্ষণ পূর্বে আমিয়াছি, কিন্ত উনি আসিবামাত্র কেন 
দেখা করিতে যান? ইহা শ্রবণ করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর উহাদের মধ্যে 
প্রধান ব্যক্তিকে উত্ধর দেন যে বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনেক উপদেশ 
ও কাজ পাই। কারণ বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ ও দেশহিতৈধী এবং সকল 
বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অসাধারণ বৃদ্ধিমান। ইহার নিকট সছুপদেশ গ্রহণ 
করিলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। অন্ত ধাহার! 
আসিয়াছেন, তাহারা কেবল স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সাধনোদেশে আসিগ্না 
থাকেন। বিদ্যাসাগরের সহিত কাহারও তুলনা লহে। 

এক দিন ছোট লাট ছেলিডে সাহেব করাপ্রসঙ্গে অগ্রজ মহাশয়কে 
বলেন, যে, বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল কলিকাতায় একটিমাত্র বালিকা" 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া লর্ধসাধারণ লোকে 
বাণিকাগণকে এ বিঘ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন না) অতঞব 
আমার ইচ্ছা বে তুমি মফঃসলের স্থানে স্থানে বালিকারিদ্যালয় স্থাপন 
না করিলে দাখারখ বালিকাগণের লেখ! গড়া শিক্ষার প্রচলন হওয়া 
ছুঙ্ধর। অগএব তৃষ্সি যেমন হগলি, বর্ধমান, নদীয়া € মেদিনীপুর এই 
সন্বেলা চতুষ্ক্বের স্থাবে স্থানে মডেল গুল অর্থাৎ জ্দানর্শ বঙবিধ্যালয় ছাপন 
করিয়া! পরিদর্শন করিডেছ, যেইন্ধপ মফঃসলের স্থানে ছানে বালিকা. 
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বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া হিন্দু-স্্ীশিক্ষা। প্রচলনের জন্ত ভোমার য় পাওয়া 
কর্তৃব্য। তজ্জন্ত অগ্রজ মহাশয় আন্তরিক বত্ব ও পরিশ্রম সহকারে বর্ধমান, 
নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুর এই কয়েক জেশার মফ£সলে স্থানে স্থানে 
প্রায় শতাধিক বালিকাবিদ্যালঘব গ্থাপন করেন। প্রত্যেক বালিকাবিদ্যা- 
লব দুই জন পণ্ডিত, একটি চাকরাণী নিযুক্ত করেন; বিনামূল্যে বালিকা- 
গ্ণকে পুস্থকাঁদি প্রদত্ত হইত। কয়েক মাম অতীত হইলে পর এ 
সকল বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনাদির বিল করিয়া ডিরেক্টা- 
রের নিকট পাঠাইলেন, কিন্ত ডিরেক্টার ইয়ং সাহেব এ বিল মঞ্জুর 
করিলেন না। 

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন সময়ে ডিরেক্টার 
ইয়ং সাহেবের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের অপ্রণয় হওয়ায় ডিরেক্টার এ 
সময় হইতে একাল পধ্যন্ত তাহার ছিদ্রান্েষপে তত্পর ছিলেন। এই 
সময়ে পার্পিয়ামেন্টে কনমারভোটব পার্ট প্রবল হয় এবং তৎকালে লর্ড 
এলেন্বরা ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবও এ মতাবলম্বী ছিলেন, হৃতরাৎ ডিরেক্টার এক্ষণে 
এই ছিদ্র পাইয়া বালিকাবিদ্যালয়ের বিলের প্রতিবাদ করেন। হেলিড়ে 
সাহেব এই বিল পাশ করিতে অক্ষম হইয়া নামঞ্চুর করেন, 
তজ্জন্ত অগ্রজ মহাশয় জেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে জানাইলেন। তিনি 
বলিলেন, লর্ড এলেন্ব্রা ভারতবর্ষের শিক্ষাসম[জের ব্যয়লাঘৰের 
নিমিত্ত আভপ্রান়্ প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকাবিদ্যালগ্কজে গবর্ণমেন্ট 
টাকা দিতে সম্মত নহেন। কিন্ত আমি তোমাকে বাচনিক বিদ্যালয় 
বসাইবার আদেশ দিয়াছি ইহ। সত্য বটে, অতএব তুমি আমার নামে 
এ সকল .বাঞ্চিকাবিদ্যালয়ের কয়েক মাসের বেতনের টাকা আদার 
জন্ত অভিযোগ কর; আবেধন করিলেই জামি তোমায় টাক। দিতে 
বাধ্য হইব। ইহা শুনিম্তা অগ্রজ বলিলেন, আমি কখনও কাহারও নামে 
নালিশ করি লাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে অভিযোগ 
করিষ। এ টাকা আমি নিজে খখ করিয়া পরিশোধ করিব। আপনার 
কথাক্স বিশ্বাদ করিয়া মফঃসলে বালিকাবিধ্যালয় সকল স্থাপন করা 
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হইয়াছে; শিক্ষকগণকে কয়েক মাসের বেতন না! দিয়া কিজ্পে জবাব 
দেওয়া যার, ইহা কহিয্কা মন্্ান্তিক ক্রোধাতিত হইয়া প্রস্থান করেন। 
দ্বিতীয়তঃ, হুগলি নদীয়া বর্ধমান মেদিনীপুর এই জেলা চতুষ্টয়ের দুল 
অমূহের, এম্পিসিয়াল ইনৃস্পেক্টারের পদে নিমুক্ত ছিলেন। ও সকল 
জেলায় বিদ্যাপয় সমূহের যেক্ূপ উন্নতি পরিদর্শন করেন, তদমুযায়ী 
রিপোর্ট করিষ্া থাকেন, তজ্জন্ত ভিরেক্টার অর্থাৎ শিক্ষাসমাজের কর্মমাধ্যক্ষ 
স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলেন, এতদবপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভালক্ূপ সাজা- 
ইয়া, রিপোর্ট করিবে, নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে ন1। 
অগ্রজ বলিলেন, যাহা হইতেছে আমি তাহাই লিখিব, বাড়াইয়া লেখ 
আমার কর্ম নহে। যদ্দি ইহাতে সন্তষ্ট নাহন, তাহা হইলে আমি 
কশ্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত আছি। 
তৃতীয়তঃ, যৎকালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বাটা নির্মাণ করেন, 

তৎকালে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্ত ছিল, যে মধ্যস্থলের উন্নত দ্বিতল বাটাতে 
উক্ত কলেজের অধ্যাপকগণের বাসাবাটী হইবে, আর এ বাটীর উভয় 
পার্শের একতল। ভবনে বিদ্যার্থিগণ বিয়া অধ্যয়ন করিবে। কিন্ত 
ুর্ভাগনযপ্রমুক্ত তৎকালের অধ্যাপকবর্গ বলিলেন, গ্নেচ্ছের ভবনে বাসা 
করা কোনওরূপে হইবে না। একারণ মধ্যস্থলের দ্বিতল ভবনে শিক্ষা 
কার্য সমাধা হইয়া আসিতেছে । উভয় পার্খের গৃহ খালি পৃড়িয়! 
থাকিত। তৎকালে গবর্ণমেট বিদ্যালয়ের উন্নতির অভিপ্রায়ে নিয় শ্রেণীর 
ছাত্রগণকে মাসিক ৫২ টাকা বৃত্তি ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে মানিক ৮* 
টাকা বৃত্তি প্রদ্ধান করিতেন। কিছু দিন পরে ততৎকালের গবর্ণর জেনেরাল 
লর্ড বেটিক সংস্কত কলেজ উঠাইয়া দিবার উদ্যোগ পাইলে কলেজের 
শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নিরুপায় হইয়া, কলেজের স্থাযি- 
ত্বের মানসে বিলাতে উইলসন লাহেবকে এই পত্র খানি লিখেন যে__ 

অন্মিন্‌ সংস্ক তপাঠসগ্মসরসি ত্বতস্থাপিতা যে মুধী- 

হৎসা কালবশেন পক্ষরহিতা দূর গতে তে স্বয়ি। 

তন্তীরে নিবসত্ভি সংহিতশরা ব্যাধাস্তহৃহ্ছিত্তগ্নে 

ভেভ্যত্বং ঘদি পাসি পালক তদা। কীর্তিশ্চিরং স্থান্ততি ॥ 


১৭ 


১৩০. বিস্তানাঁগর-জীবনচরিত। 


উইলসন দাহেব বিলাতে কলেজের প্রঞ্ষেসার ছিলেন। বিদ্যালয়েই 
& পত্র পাইয়া উক্ত কবিতা পাঠ করিয়। নেত্রদলে প্রাবিত হইলেন। 
সেই বিদ্যালয়ের সন্তাস্তরংশীয় বিদ্যার্থিগণ প্রফেসারের রোদনের কারণ 
অবগত হুইয়! সকলে মুক্তকঠে বলিল, যে ভাষা পাঠ করিলে এন্*প 
চক্ষুর জল বিনির্গত হয় সেই তাহা একবারে পরিত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ 
নয়। অনন্তর উপস্থিত সকলেই এ্ক্য হইয়া কর্তৃপক্ষণণকে অনুরোধ 
করায়, তাহারা সংস্কত কলেজ স্থায়ী করিলেন সত্য বটে, কিন্তু তদবধি 
ব্যয়ের অনেক লাখৰ করিয়া দিলেন। এবং বিদ্যালয়ে নৃতন প্রবিষ্ট 
আর কেছ বৃত্তি পাইল না। 

&ঁ মময়ে লালবাজারের একটী সামান্য বাটীতে হিন্দু কলেন 
ছিল। তথায় নানা অনুবিধা প্রধুপ্ত এ বিদ্যালয়ের কর্থমাধ্যক্ষগণ 
সংস্কৃত কলেজের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পার্ড্ের শূন্য ভবনে হিন্দ 
কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গবর্মে্ট সংস্কৃত 
কলেজের এ স্থানে হিন্দুকলেজ স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। 
তন্বধি ও স্থানে হিন্দু কলেজের শিক্ষাকার্ধ্য সমাধা হইয়া থাকে। 
ক্রমশঃ ছাত্রমংখা! বৃদ্ধি হইলে পর, সংস্কৃত কলেজের পশ্চিমাংশের 
উপরের কয়েকটা গৃহ ও হল আক্রমণ করিয়াছে। এ মময়ে প্রেপিডেন্সি 
কলেজের স্বতগ্্র বাটীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তৎকালে, বিদ্যামাগর 
মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষার নৃতন হুপ্রণালী স্থাপন করেন; 
ৃতরাৎ অধিক ত্বরের আবশ্যক হদ়্। পশ্চিমাংশের উপরের ছুইটি 
গৃহ হিন্দ কলেজের কোনও ব্যবহারে লাগে নাই, কেবল চাবি বন্ধ 
খাকে। এ ২টা ঘর লইবার জন্য শিক্ষাসয়ান্ধের কর্মী ধ্যক্ষকে জানাইলে 
তিনি অগ্র্থ মহ্াশয়কে বলেন যে, তুঙ্গি নিজে হিচ্ছ কলেজের প্রিজসিপাল 
সার্টক্রিপ শাহেবকে বলিবে ) তাহাতে হিদাসাগর বলেন, সার্টক্রিপের 
সছিত বিদ্যালয় উপলক্ষে -বিলক্ষণ মনান্বর আছে; আমি তাহাকে কোন 
কথা বলিব না। ইহাতে সাহেব জীপ করিয়া বলেন বে ভোমাকে তাহার 
নিকট যাইতে হইতে। তচ্ছুবণে অগ্রভ'বলেন যে, তৃমি যদি এক দিন 
তথায় যাইয়া আমাম ডাকাও তাহ! হইলে অগত্যা আমায় যাইতে 
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হইবে। কয়েক দিনপরে সাহেব হি কলেজে গিয়াছিলেন, কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশযকে ভাকান নাই হৃতরাং তথায় ঘাইয়া দেখা ন1 
করিয়! সাহেবের বাটী যান, এবৎ ঘরের কখ। উল্লেধ করিলে মাছে 
অগ্রজ্রকে সার্টক্রিপের সহিত দেখা করিতে পুনঃ পুনঃ বলায় তিনি 
ভাঁছাতে দন্ত হইলেন না। তথাপি সাহেব, বারশ্থার দেখ! করার জন্য 
জীদ করিলেন। তাহাতে অগ্রজ তৎক্ষণাৎ সেই খানেই কাগজ লইয়। 
রেছাইন পত্র লিিয়া দিয়! প্রশ্থান করেন। পরে রেজাইন পত্র দেখিয়। 
লেপ্টনেন্ট পবর্ণর রেজাইন মঞ্জুর করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি 
তাহাকে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু অগ্রন্ন তাহাতেও দেখা করিতে যান 
নাই। অবশেষে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে স্বীকার পাইলেও বলিয্া 
ছিলেন আর চাকরি করিব না। অনেকে রেজাইন পত্র ফিরিয়। 
লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত অগ্রজ কাহারও উপদেশ শ্রবণ 
করেন না। 

১৮৫৮ খঃ অন্ধের শেষে বিদ্যাাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সি- 
পালের পদ পরিত্যাগ করেন। এ সমষে কলিকাতার হুপ্রিম কোর্টের 
চিফ জঙ্টীস সার জেম্ কলবিন সাহেব মহোদয় তৎকালীন শিশ্ষাসমা- 
পের প্রেমিডেট ছিলেন। ইনি অগ্রজকে অত্যন্ত ভাল বামিতেন, একা- 
রণ অগ্রজকে বলেন তুমি যেরূপ হিশ্‌ ল (আইন) অবগত আছ, উকবীল 
হইলে তোমার আরও প্রতিপত্তি হইবে। ইহা শুনিয়া অগ্রজ তাহাকে 
বলেন যে আমি ইংরাজী জাইন জানি না, জার এ বসে আইন পরীক্গা 
দিতেও ইচ্ছা লাই। তাহাতে চিফ জহি বলেন যে তোমার মত অদ্বিতীয় 
বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী বিদেযোৎমাহী বিচক্ষণ কার্ধ্যদক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা 
দিতে হইবে না। আমার পাশ করিয়া! দিবার ক্ষমতা আছ, ,ঠোমার 
যত লোক পাইলে গবর্ণমেণ্টের ও ভারভবর্ধের অনেক উপকার হইবে। 
কলধিন মাহেব মহোদয়ের উত্বেজনায় তৎকালীন সদর দেওয়ানী 
আদালতের সর্ধপ্রধান উকীল বাবু স্বাযকানাধ বিতর মহোদয়ের বাটাতে 
প্রতিদিন প্রাতে ও সাঙ্ংকালে ধাইপ্স! দেখিলেন যে, হিল্ুস্থানী মোকার- 
দের ষহিত টাকার জন্য অনেক হড়াহুড়ী করিতে হয়, দেখিস শুনি] 
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ওকালতী করে দবণ। জশ্মিল এবং কলবিন সাহেবের বাটী যাইয়া বলিলেন, 
অধিক টাকা পাইব বলিয়া এরূপ বিসদৃশ ছ্ৃণিত কর্ধে প্রবৃত্ত হইতে 
আমার প্রবৃত্তি হয় না। সাহেব বলিলেন, তোমাকে মোক্তারদের সহিত 
টাকার জন্য কেন হুড়াহুড়ী করিতে হইবে । যেহেতু কোর্টের জজেরা 
আদালত মধ্যে তোমাকে দ্বেখিলে খাতির ও সেকহাও অর্থাৎ করম্পর্শ 
করিবে। তুমি ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, একারণ কেহই 
তোমার সম্মান রাখিতে ক্রুটি করিবেন না। সাধারণ লোক ও মোক্তার 
প্রভৃতি ইহা! দিক স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া তোমাকেই উকীল মনোনীত 
কর্িবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার ভালরূপ পমার হইবে। সাহেব 
এবম্িধ নানাপ্রকার উপদেশ দিদা বুঝাইলেন, তথাপি অগ্রজের 
অর্থকরী ওকালতী কর্মে প্রবৃত্তি হইল না। 
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যে সকল ব্লিকাবিদ্যালয়, ছোট লাট হেলিডে সাহেবের বাচনিক 
আদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
বেতন নুনাধিক চারি সহ টাকা স্বশ্নৎ থণ করিয়া! উক্ত বিদ্যালয় 
মমূহের পণ্ডিভগণকে প্রদান করেন এবং ত্বরায় অধিকাংশ বালিকাবিদ্যা- 
লয় উঠাইয়। দিয়া নদীয়া, বর্ধমান মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার অস্তঃ- 
পাতী বীরমিংহ রামদীবনপুর উদয়রাজপুর গোবিন্দপুর ঈড়পাল। কুরাণ 
যৌগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ২০্টী বালিকাবিদ্যালয় স্থায়ী করেন, এবং 
ও সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় স্বয্নং ও নিয়লিখিত ব্যক্তিদের সাহায্যে 
নির্ধাহ করিতেন। যে যে মহানুতবেরা উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে 
সাহাধ্য দান করিতেন তাহাদের নাম এই--তৎকালীমের গবর্ণর 
জেনেরালের পত্বী লেডি ক্যানিং, হোমভিপার্টমেন্টের মেক্রেটারি 
সিষিল বীভন ও ভৎকালীন কৌনসেলের মেশ্বর গ্রাণ্ট ও গ্রে সাহেব 
প্রভৃতি এবং রাগ প্রতাপচন্ত্র সিংহ ও চক্দিখী নিবাসী বাবু সারদা প্রসাদ 
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সিংহ প্রভৃতি। এই ষকল মহোদয়ের! ভারতবর্ধের কামিনীগণের ভাবী- 
হিতকামনায় বালিকাঁধিদ্যালয্বের সাহাঘ্যার্থ প্রতি মাসেই জগ্রজ মহা- 
শয়ের নিকট নিয়মিত টাকা প্রেরণ করিতেন। কতিপয় বৎসর উক্তন্ূপ 
সাহায্যেই বালিকাবিদ্যালয় সকল চলিয়া জামিতেছিল। পরে অগ্রজ 
হাশয় তৎকালীন ছোট লাট গ্রাণ্ড সাহেবের অনুরোধের বশবস্তা 
হইয়া গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত অর্ধেক চাপা গ্রহণ করিয়া বায় নির্ধ্ধাহ করি- 
তেন। অনন্তর ক্রমশঃ কলিকাতার সঙ্গিছিত উপনগরে বালিকাবিদ্যালয় 
সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তারতবর্ষের বালিকাবিদ্যালয় 
প্রচলন জন্য হিনুদিগের মধ্যে অগ্রজই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, 
অতঃপর দেশীয় অন্তাস্ত মন্ত্ান্ত লোকের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্বের ন্যায় 
স্বণা বাদ্বেষ রহিল না; সকলেই স্বীয় স্বীয় দুছিতা প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে 
পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে কলিকাতার দলপতিগণও বেখুন বালিকা- 
বিদ্যালদে হ্থ স্ব ছুহিতা! প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। গবর্ণমেন্ট স্ত্ীশিক্ষা 
বিষয়ে প্রজাবর্গের উৎসাহবর্ধনার্থ পন্নীগ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ের 
সাহাধ্য প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্রন মহাশয়ও এ সকল বালিকা- 
বিদ্যালয়ে যেরূপ সাহাধ্য করিতেন, সেইরূপ অপরাপর স্থানের অন্াস্ত 
লোকদিগের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়েও মাসে মাসে সাহাষ্য করিতেন, 
এবং এ মকল বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোধিক দানের সংবাদ প্রাপ্তি 
মাত্র উৎসাহবর্ধনার্থ অন্ততঃ বিংশতি মুদ্রার পারিতোধিক পুস্তক পাঠ: 
ইয়। দিতেন। কিছু দিন পরে হিশৃস্থানেও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত 
হইতে লাগিল। এ সময়ে কাশীবাসী রাজা দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি 
মহোদযগণ প্রায় প্রতি ব্সর কলিকাতায় ইত্ডয়। লেলীসলেটিভ 
কৌন্সিলে আগমন করিতেন। অগ্রগ মহাশয় এ সকল বড় লোকদিগকে 
কলিকাভার বেখুন ফিমেল স্কুল দেখাইবার জন্ভ সমভিব্যাহারে লইয়া 
স্বাইতেন। রাজ! দেবনারায়ণ সিংহ, কয়েকবার উক্চ বিদ্যালয়ের যে 
কয়েকটি বালিকা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিল তাহাদিগকে ঘেন'রসের 
সাটি পুরস্কার করেন। একবার রাজা দেবনারায়ণ দিংহ মহোদয় কথা 
প্রসঙ্গে অগ্রজ মহাশয়কে জিজঞাম! বরিয়াছিলেন ঘে এই স্লবাঁট 
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কোন মহাত্বার অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে ? তীহার প্রশ্ন গুনিয়া 
অগ্র বলেন মহামতি জবলাবনধু বেখুন সাছেব এই বালিকাবিধ্যালয় 
স্থাপন করিয়া, ইছার ইমারত প্রভৃতির জন্ প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। অনন্তর ধ সকল মহাত্বারা দেশে গমন পূর্বক প্রোৎ" 
সাহিত হইয়া স্থানে গ্থানে বাপিকাবিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে আস্তরিক 
যব করিতেন। 

তৎকালে সিগিল বীডন সাহেব হিন্গুবালিকাগণের লেখাপড়া শিক্ষার 
উৎসাছ বর্ধনার্থ আন্তরিক ঘত্ব প্রকাশ করিতেন এবং বেখুন ফিমেল স্কুলের 
পারিতোধিক দান সময়ে গবর্ণর জেনেরল প্রভৃতিকে সর্বমমঙ্ষে প্রকাশ 
করিয়া বলিতেন, ভারতবর্ষের বালিকাবিদ্যালগ্স প্রচলন বিষয়ে বিদ্যা- 
সাগরই একমাত্র প্রধান উদ্যোগী । মফঃসলে যে কোন গ্থানে বালিকা- 
বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহা। বিদ্যাসাগরের যত্বে ও উৎ্সাহেই হইয়াছে; 
এবং পরেও যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ফিমেল স্কুল প্রতিষ্টিত হইবে, 
বিদ্যাসাগরই তাহার পথগ্রদর্শক। এতত্যতীত ততৎকালে যে থে বালিকা 
বিদ্যালয়ে পার্িতোধিক দান কার্য সমাধা হইত, সেই সেই স্থানীন্র 
কুতবিদ্যগণ বিদ্যাসাগয়ের গণ কীর্তন না করিয়া! ক্ষান্ত হইতেন না। 

মগরার সগ্লিহিত দিগহ গ্রামলিবামী সারদাপ্রদাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
শৈশবকাল হইতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী 
ভাষ। উত্তমন্ধপ শিক্ষা করিয়! এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি 
পরিক্ষোবীর্ন হইবার কিছু দিন পরেই বধির হইলেন সুৃতরাৎ কর্ম 
পাইলেন না। বহু পরিবার অনাহারে সারা পড়িবে এই বলিয়া এক 
দিব অগ্রজের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার রোদনে পরছঃখ 
কাতর জগ্রন্প মহাশয়ের জয়ে দয়ার উদ্রেক হুইল, কিন্তু কি করিবেন 
ভাবিয়। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে মোমপ্রকাশ মামে 
সন্বাপত্র প্রচার করেন। ইছাতে ঘাহা লাভ হইবে তাহা! সারদাপ্রসাধ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের গরিবারগণ্ের ভরণপোবণীর্য ব্যস্থিত হইবে, এই মানসেই 
সোমপ্রকাশের হি করিলেন। সোমপ্রকাশে প্রথম বাছা প্রকাশ হইয়া 
ছিল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাখদনের নিজের রচনা । উ সময়ে বন্ধমানাধি- 
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পতি ধীরাজ বাহাহূর- সংস্বত মহাভারত দেশীয় তাষায় অনুবাদ করিয়া 
প্রচার করিবার মানম করিলে; অগ্রজ তাহাকে বলিলেন, সংস্কভ ফলে- 
জের ছাত্র সারদা প্রপা? উত্তম বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে পারে। জারঘা 
কাল! হইয়াছে, অন্ত কোন কর্ণ করিতে অক্ষম, কি আপনার মহাভারত 
রচনা করিতে ভাল পারিবেক এবং আপনার পৃস্তকালয়ের লাইব্রেরি- 
যানের কাধ্য হুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেক। তাহার অনুরোধে 
সারদাপ্রসা্র রাজবাটীতে কর্ম, পাইয়া পরিবার প্রত্তিগালনে সক্ষম 
হুইয়াছিলেন। অনন্তর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যোগ্যপাত্র 
বিবেচনায় তাহাকে সোমপ্রকাশ-সন্বাদপত্র প্রচারের ভার অর্পণ করি- 
লেন। তদবধি বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার উপস্থতৃতোগী হইলেন । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ লি, টি, লেজার মার্শেল 
আহে, শিক্ষামমাজের কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার মছ্জেট সাহেব, শিক্ষাসমাজের 
প্রেসিডেন্ট ভিক্কওয়াটার বেখুন সাহেব ইহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
অত্যন্ত ন্েহ করিতেন এবং ইন্থীরা তিন জনেই তাহার উন্নতি, প্রতিপত্তি 
ও মানমন্তরমের আদি কারণ, এই. জন্ত অগ্রজ ইহাদের প্রতিমুর্তি অস্কিত 
করাইয়া কলিকাতার বাছুড় বাগানের বাটীতে রাখিয়াছেন। প্রত্যহ উক্ত 
প্রতিমুর্তি একবার না দেখিয়! থাকিতে পারিতেন না। 


মেট্রোপলিটান। 

১৮৫৯ শ্বঃ অন্দে কলিকাতা টরনিংস্কুল স্থাপিত হয়। ঠাতুরঘাম 
চক্রবস্তাঁ, আধবচন্্র,.ধাড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, ধাদবচজ্জর 
পালিত, বৈষচরণ অন্য, ইহারা স্থাপয়িতা এরং শঃ]ষা্রণ. মল্লিক 
পেট,ন ছিলেন। 

উস্থুল স্থাপরিতার। এবং আরও কয়েকজন দেশীয় ভপ্রল্গোক একত 
একটি কষিটি: স্থাপন করিয়া খৃঃ ১৮৯০ সাল পর্ন. উদ বিদ্যালয়ের. 


কার্ধয নির্বাহ. করেন কিন্ত.পরম্পরের মনোযালিক্ত বত: এরং বিদ্যা 
লয্বের অবস্থার অবনতি দেখিয়া! ১৮৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশদ্ধের। 
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হত্তে সমস্ত ভাঁর অর্পণ করেন। কিয়দ্দিবস পরে মেম্বরগণের পরস্পর 
মনাত্তর ঘটল, তংসুত্রে পৃথক পৃথক স্থানে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
মেন্বরগণ তাহাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ের নাম ট্নলিং একাডেমি রাধিয়া- 
ছিলেন। কিন্ক অগ্রজ স্বীয় ব্যয়ে বেঞ্চ প্রভৃতি বিদ্যাশয়ের আবশ্তক 
অব্যাদি ক্রয় করিয়া মেট্যোপলিটান ইনষ্টিটিউসন স্থাপন করেন। উভয় 
বিদ্যালয় অতি সঙ্গিহিত স্থানে স্থাপিত হয়, ও উভয় বিদ্যালয়ই 
পরম্ণর প্রতিহবন্্ী ভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রঞ্জ মহাশয় উপযুক্ত 
শিক্ষক মকল নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, এবং নিজ ব্যয়ে বহুমুল্য 
পুস্ত কাদি ক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী স্থাপন ও উত্তম বন্দোবস্ত 
করেন। ক্রমশঃ এনট্যানস পরীক্ষায় গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় অপেক্ষা 
এখানে বহুসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় চতুর্দিক হইতে বিদ্যার্থা 
বালকরন্দ যেট্বেপলিটান স্কুলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশক্প 
নিরন্তর বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত যত্ববান ছিলেন, একারণ সকল বিদ্যালম্ন 
অপেক্ষা ইহা ক্রমশঃ উন্নত পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে কিয়দ্দিবস পরে 
ছাত্রদত্ত বেতন দ্বার! বিদ্যালয়ের সকল প্রকার ব্যয় নির্ধাহ হইতে 
লাগিল। অতঃপর তাহাকে নিজ হইতে আর সাহায্য করিতে হয় 
না। নিয় শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণী পধ্যস্ত সকল ছাত্রেরই মাসিক ৩২ 
টাকা বেতন ধার্য করেন, কেবল বাঙ্গাল! বিভাগে মাসিক ১২ টাকা। 
নিতান্ত দরিদ্র বালকগণ বিনা বেতনে পড়িতে পাইত । অনেক দরিদ্র 
বালককে পুস্তক ও বাঁসা খরচ পধ্যস্ত নিজ ব্যয়ে সাহায্য করিতেন। 
অগ্ান্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রিগকে প্রহার করিভেন কিন্ত তিনি 
ছবীয় বিদ্যালয়ে প্রহার বা! ছূর্বাক্য প্রয়োগ রছিত করেন। যদি কোন 
শরিক্ষক কালকগণ্কে প্রহার বা হর্বাক্য বলিতেন, তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
পদচ্যুত্ত করিতেন। যে বালক শিক্ষকের সচুপদেশ শ্রবণ না করে ও 
অধ্যয়নে মলোনিষেশ না! করে এবং আন্ত বালকের পড়াশুনার ব্যাঘাত 
জন্মায়, ভাহাকে প্রথমত্তঃ নানাপ্রকার উপদেশ দেওয়া হইত। যদ্দি 
উপদেশে ফল লাহয় তংক্ষণাং তাহার নাম কর্তন করিয়া বিষ্যালস 
ছইতে বহিদ্ধৃত করিয়া! দিবার নিশ্নষ করেন। 
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এন্টান্স পরীক্ষার উত্বীর্ঘ হইদ্বা এলে ও বিএ কোর্ধ অধ্যন জন্ত 
প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইলে মাসিক ১২২ টাকা বেতন লাগে, 
এজন্ত মধ্যবিত্ত বিদ্যার্থিপণ উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতে অক্ষম হইড। 
অগ্রজ মহাশঘ্» সাধারণের হিতকামনায় এলে ক্লাশ স্থাপনের মানস 
করেন এবং অবিলম্বে প্রথমতঃ অবৈতনিক এলে ক্লাশ খুলিলেন, এবং 
অনেক দরিভ্র বালকও প্রবিই হইবার জস্ত নাম লেখাইল। কিন্তু ুর্ভাগ্য 
প্রযুক্ত তৎকালে গবর্ণমেট আবেগনপত্রে সম্মতি প্রদ্দান করেন নাই, 
তজ্জন্ত আপাততঃ এলে ক্লাশ বন্ধ রাখিলেন। কিন্ত এ চিস্তা অগ্রজ 
মহাশয়ের মনোমধ্যে অহনিশ জাগরূক রহিল। তিনি যাহা ধরিতেন 
তাহার চূড়ান্ত না দেখিয়া কোনও কারণে নিবৃদ্ধ হইতেন না। তাহার 
উদ্যম একবার ভঙ্গ হইলে ক্ষণমাত্রও বিচলিত হইতেন না বরং দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিছুদিন পরে পুনর্ববার চেষ্টা 
করিলেন, সেই সময়ে বিদ্যালয় সমূহের কভূপক্ষ সাছেবেরা অহঙ্কার 
পূর্বক বলেন যে “বাঙ্গালীদের ইংরাজী কলেজ চালাইবার এখনও 
ক্ষমতা হয় নাই*। ইংরাজ ভিন্ন ইংরাজী কলে পরিচালন! অসস্তব। 
অগ্রজ ভাহাদের এই সাহস্কার বাক্য অগ্রাহ্থ করিয়! তর্ক বিতর্ক দ্বারা 
নানা প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়! ভারতবাসীদের মধ্যে মর্্প্রথমে কলেজ ক্লাস খুলিলেন। 
এই কলেজ লইয়া! ই, দি, বেলির সহিত তাহার অনেক কথা বার্ত1 
হয়্। ই, মি, বেলি বলেন, বিদ্যানাগর 1 কিরূপে তুমি নিজ কলেজ 
চালাইবে। ইংরাজ ষাহাধ্য ব্যতীত ইংরাপী কলেজ চলিতে পারে না, 
অগ্রজ তাহাকে উত্তর করেন, আমি আপন বিধ্যালয়ের ছাত্রবর্থকে 
ইৎরাদী বিদ্যা শিখাইতে না পারিলেও পাশ করাইতে পারিয় ইহা 
নিশ্চয় জানিবেন। ১৮৭২ খ্বঙান্দে এলে ক্লাশের এফিলিক্নেসন মঞ্জুর 
হয়, এবং সেই বংসর হইতে এলে পরীক্ষার্থীদিগের রীতিমত পড়া 
শুনা আরভ হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কারক অত্যন্ত 
অনুস্থ হুইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্বঃ অন্ের ফেব্রুয়ারী মাসে অগ্রজ 
মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা বাবু হুর্ধ্যকুমার অধিকারী কলেজ এবং 


১৮ 


১৩৮ বিভ্তাপাঁগর-জীবনচরিত। 


স্থলের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়! আয় ও ব্যয়ের উত্তম বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। 

১৮৭৯ খ্বঃ অন্ধে বিএ ক্রাশ খোলা হয়। বংসর বংসর বিএ পরী- 
জ্া্থীদিগের সংখ্য। বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে যে বৎষর ২৫০টি ছাত্র ব্এ পাশ হয়, সেই বৎসর এ ২৫+ জনের 
মধ্যে প্রায় একতৃতীদ্মাংশ এই এক মেটোপলিটান হইতে পাশ হইয়াছিল 
এবং বাকী ছুইত্বতীয়াংশ কলিকাঁতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তান্ত যাবতীয় 
বিদ্যালয় হইতে হুইয়াছিল। তদ্র্শনে অগ্রজ মহাশয় প্রোসাহিত 
হইয়া লরাশ খুলিবার জন্ত যত্তবান্‌ হন। এবং ১৮৮৪ পঃ অবে লক্াশ 
খোলা হয়্। ১৮৮৫ খ্বঃ অন্ধে বিএল পরীক্ষায় মেট্পলিটান কলেজ 
সর্ধপ্রথমস্থান অধিকার করে। সেই বৎসর বেঙ্গলগবর্ণমে্ট সুফল 
দেখিয়া! কলিকাতা গেজেটে মেট্রোপলিটন কলেজের তুদ্বসী প্রশংসা 
করিয়। এক রেজোলিমন্‌ প্রকাশ করেন। 

ইতিপূর্ব্বে কলিকাত হুকিয়াসত্রীটে ষে বাঠীতে বিদ্যালয় ছিল, লাহা 
বাবুর! & বাটা ভ্রক্প করিয়া এ স্থান হইতে অপর স্থানে বিদ্যালয় 
উঠাইয়া লইয়া যাইবার নোটাস দেন। এই সম্বা্দে অগ্রজ মহাশয়ের 
অত্যন্ত চুর্ভাবন| হুয়। তিনি অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া, অবশেষে 
স্থির করেন, বাদুড় বাগানে যে স্থানে নিজের বসতিবাটী আছে এ স্থানে 
আপন নূতন বাটী ভগ্ন করিঘ্া ও উহার সংলগ্র আরও কিকিছুমি ক্রয় 
করিয়। কলেজ বাটা প্রস্তত করিব। তাহার প্ল্যান পর্ধয্ত প্রত্তত করাইয়া- 
ছিলেন, ইহাই তাহার প্রকৃত মহত্বের পরিচায়ক; কারণ এ বাটী ভিন্ন 
তাহার কলিকাতায় অবস্থিতি করিবার ও তাঁহার লাইব্রেরী স্থাপন করি- 
বার অপূর আর.কোন স্বকীয় স্থান ছিল না এবং খর বাটাও মুল্যবান। 
উ সময় পঞ্চাশ সহত্র টাকা মুত ছিল। প্রিন্সিপাল হৃরধ্যবাবুর বন্ধে 
শঙ্কর ঘোষের লেনে মহেক্্রনারায়ণ দামের নিকট বিদ্যালয়ের নিমিত্ত 
নানাধিক ত্রিশ হাজার টাকায় ভূমি ক্রয় করা হয়। বাটা নির্ঘাণের জন্ত 
ততৎকালে যে টাকার অসভ্ভাব হয়, তাহ! কর্ডু করিয়া বাটীনির্ম্বীণ কার্ধ্য 
অম্পয় করেন। ভূমি ধরিঘ্ব ও ইমারত নির্মাণ প্রস্ততি কার্যে প্রা এক 
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লক্ষ ব্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। অলপ দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়গৃহ 
নির্বাণের কারণ যাহ! ধণ হইয়াছিল তত্মমত্তের পরিশোধ হইয়া যায়। 
ঘঃ ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলেজ ক্লাশ নৃতন বাটাতে প্রবেশ 
করে, এবং ইহার ২1৪ মাস পরে স্থলও নৃতন বাটীতে যায়। 

শাখ! স্কুলের মধ্যে শ্তামপুকুর ছল ১৮৭৪ সালে স্থাপিত হয়। 

১৮৮৫ খবঃ অন্ধ বছুবাঙার এবং ১৮৮৭ খ্ঃ অকে বড়বাজার ও বালা- 
খানা ব্রাঞ্চ এই তিনটি স্কুল কলেজের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ হইবে তাবিয় 
স্থাপন করেন। এস্বলে ইহাও স্বীকার করা উচিত ষে এই কয়েকটা 
স্থল স্থাপন সময়ে প্রিন্সিপ্যাল সুর্ধ্য বাবু নিরত্তর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া: 
ছিলেন। ১৮৮৮ খৃঃ অজে ১লা ভাদ্র বৃহস্পতি বার পুজ্যপাদ জেট! 
বধূদেবী পরলোক গমন করায় অগ্রজ মহাশয় নানাপ্রকার ছুর্ভাবনায় অভি- 
ভূত হইলেন এবং ক্রমশঃ তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি 
হুইতে লাগিল। এঁ ভাদ্র মাসের ২৫ শে রবিবার হৃধ্যবানুকে পদচ্যুত 
করেন। এবং অস্কশাস্ত্রাধ্যাপক বাবু বৈদ্যনাথ বসকে প্রিক্িপালের 
কার্ধ্য চালাইবার ভারার্পণ করেন। ইতিপূর্বে অগ্রজ কাদিক অসুস্থতা 
নিবদ্ধন মধ্যে মধ্যে বায পরিবর্তন জন্ত কশ্বটাড় নামক স্থানে গমন্‌ 
করিতেন কিন্তু জামাতা হ্ধ্যকূমারকে পদচাত করিয়া অবধি প্রায় 
কর্মটাড়ে গমন করেন নাই। কলিকাতায় সর্বদা অবস্থিতি করিয়া 
ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন, তথাপি প্রায় প্রত্যহ বিদ্যালয়গুলি 
পরিবর্শনি না করিয়! ক্ষান্ত থাকিতেন ন1। 

বংকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দিনের জন্য ত্ববোধিনী পত্বিকার 
কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন, এ অময়ে তিনি ততবোধন পত্রিকায় 
করেকটা প্রবন্ধ লিখিদ্বাছিলেন; তশ্মধ্যে মহা্ডারতের উপক্রমণিকা 
অধ্যায় বাঙ্গালায় অন্বাদ করিয়! ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
১৮৬০ খ্বঃ অন্ধে পুনরায় উহা! পুত্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করেন। 

১৮৬০ ধৃঃ আবে হিল পেটিক্টটের বিখ্যাত এডিটার ভবানীপুর- 
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নিবাসী বাবু হরিশ্চ্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানবলীলা সন্বরণ করেন। 
ইঞ্ঠার উত্তরাধিকারীর মধ্যে অপর কেহ উক্ত সম্বাদপত্র চালাইবার োগ্য 
লোক ন৷ থাকা৷ প্রঘুক্ত উহার উন্তরাধিকারিণী ৫*** পঞ্চ সহত্র মুদ্রা মূল্য 
লইয়া কলিকাতা“ফোড়ার্মাকে। নিবাসী বিদ্যোৎসাহী বাবু কালী প্রসন্ন 
সিংহ মহোদয়কে হিন্দুপেটি,ঘটের সত্বাপিকার বিক্রয় করেন। বাবু, 
কালীপ্রসন্ন দিংহ মাসিক ৬** শত টাকা বেতনে একজন হৃযোগ্য 
ইউরোপীয়ান শেখক নিঘুক্ত করিয়া কিছু দিন হিন্দ পেটি ফট সম্াদপত্র 
প্রকাশ করেন। পরে উহ্থ প্রচার করিতে অক্ষম হইয়া অগ্রজ মহাশয়ের 
হস্তে উহার সমস্থ ভার সমর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়ও কয়েকবার 
উর কাগজ প্রচার করিয়া! বিরক্ত হইলেন, এবং প্রকাশ করেন যে উপযুক্ত 
পাত্রে বিনামূল্যে এই সংবাদপত্রের পরিচালন-ভার অর্পণ করিব। একারণ 
হিন্দু পেটি,রটের স্বত্ব-প্রাপ্যভিলাষে অনেক কৃতবিদ্য লোক তীহার' 
নিকট গতিবিধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। & সময়ে কষ্টদাস পাল ব্রিটিশ 
এমোসিয়েসনে কেরাণীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও বাবু কৃষ্ণদাদ পাল 
তৎকালীনের কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া! জুনিয়র ব সিনি- 
স্বর পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ নহেন, তথাপি বাটাতে পয়ং সর্বদা অধ্যয়ন করিয়া 
তভ্রাহার ভালরূপ ইংরাজী লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা জন্সিয়াছিল। 
কৃষ্দাস পাল অতিশয় বুদ্ধিমান ও কাধ্যদ্ক্ষ ছিলেন, বিশেষঃ অগ্রজের 
সহিত তাহার বিশেষ সন্তাব ছিল) তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় বাবু কষ্দাস 
পালকে হিন্দু পেটিযটের ছত্ব এককালে সমর্পন করেন। তদর্শনে 
অনেক কতবিদ্য লোক স্পষ্ট বাঁক্যে ধলিতেন ষে, বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাসকে' 
বিনামুল্যে হিস্মুপেটি,য়ুট একবারে দিয়া ভাল কাজ করেন নাই, যেহেতু 
কষদাস পল কোনও ভাল বিদ্যাঙ্গয়ে অধ্যয়ন করিয়া বৃদ্ধি পায় নাই। 
ছিল কলেন্স, হুগলী কল্জে ও কৃষ্ণনগরের কলেজের পরীক্ষোতীর্ঘ যশন্বী 
লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেও না দিয়া অন্যায় কাধ্য করিলেন। 
তৎকালে জনেকেই অগ্রজকে দির্ষোধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বাতু কঞ্চদাঘ পাল হিন্দুপেটিয়টের এডিটার হইয়া ক্রমশ: বিশেষ 
প্রতিপত্তি লা্ত করেন। হিন্গুপেটি, হট উপলক্ষেই বাবু কৃষ্দাস পাল 
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বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ও ভ্রমশ: তিনি ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
হইয়াছিলেন।পরস্ত কৃষ্দাস বাবুর ওরূপ নাম ও প্রতিপত্তি লাভ হইবার 
আশা ছিল না, অগ্রজই কৃষ্দীস বাঁবুর এই উন্নতিয় মূল। 

ইতিপূর্বে যকালে অগ্রজ মহাশয় বৈছিগ্রামে বালিকাবিদ্যালয় ও 
ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনোগলঙ্ষে গিয়াছিলেন, তৎকালে বাবু 
গোবিন চাদ বসুর বাটাতে অবস্থিতি করিতেন । স্থানীয় লোকের প্রমুখাৎ 
অবগত হইয়াছিলেন ধে বৈছিগ্রামের মধ্যে উক্ত বাবুর সাবেক বনিক্বাদি 
তালুকদার এবং পরম দয়ালু। কালসহকারে ইহাদের সম্পত্তি সমুহ 
লোপ হইয়া ধাওয়ায় গোবিন্দটাদ বাবু ঢাকা জেলায় মুনসেফী কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন, দুর্ভাগ্য প্রুক অঙ্গ দিন হইল গোঁবিদদ চাদ বানু কর্ণচ্যত্ব হইয়া- 
ছেন, এক্ষণে দিনপাতের কোন উপায় নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ 
মহাশয় অত্যন্ত ছুঃধিত হইলেন; এবং কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া 
কয়েক দিবদ পরে পাইকপাড়া নিবাসী রাজা! প্রতাপচক্ত্র সিংহ মহো- 
দ্য়কে অনুরোধ করিয়া বৃন্দাবনের লালা বাবুর ঠাকুর বাটার ও তৎমন্ি- 
হিত জমিদারির নায়েবের পদে মাসিক ১৫২ বেতনে নিযুক্ত করিয়া 
দেন। কয়েক বংসর পরে গোবিশ চাদ বাবু এ পদ পরিত্যাগ করিলেন, 
তমিমিত্ত উহ্নার ভ্রাতপ্প,ত্রগণের কলেজে অধ্যয়ন বন্ধ হয়। অগ্রজ ইহা! 
শ্রবণ করিয়া উহ্থার ভ্রাতা! বাপু গোকুল চাদ বকে স্বীয় সংস্কত প্রেসের 
ও উহার ডিপজিটারিতে মামিক ৬* টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত 
করেন। প্রটাকার তাহার ত্রাতপুত্র দেবেঙ ও উপেন্গ বহু প্রতৃতির 
কলিকাতার বাসাখরচ নির্বাহ হইত। এতদ্ষি্ন গোকুল বাবু সাংসা- 
রিক ব্যয় নির্ব্বাহের অন্ত কয়েক মাসের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ছুই সহত্্র 
টাক! না বলিয়া খরচ করেন, ইহাতে অগ্রজ মহাশয় ক্ষনধ ন! অসন্ষ্ট 
হুন নাই। ও 

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কপলিকাত1 বহুবাজার নিবাসী বাবু 
নীলকমল বন্ব্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত গোকুল বাবু প্রভৃতির নামে অভি- 
যোগ করিয়া ঠৈছির বসদাটী ক্রোক করিয়া নীলাম করিবেন স্থির করি- 
লেন। গোকুলচাদ বাবু প্রভৃতি উক্ত সন্ধা অগ্রজ মহাশয়ের কর্ণগোচর 
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স্করিলে, তিনি অকাতরে প্রায় সহস্র মুদ্রা ডিত্রীদার নীলকমল বাবুকে 
প্রদান করিয়া, উহাদের বাস্থবাটী প্রভৃতি মুক্ত করিয়া দিলেন। 

& সময়ে একদিন সন্ধিপুর নিবাসী শ্ঠামাচরণ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া 
বলেন, জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ভিক্রী করিয়া আমাদের 
বাটা নীলাম করিবেন। আপনি ৫০*২ টাকা দিলে বাটা রক্ষা হয়, 
নচেৎ পরিবার লইয়। কাহার বাটীতে যাইয়া বাম করিব; বলিয়! ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিবামাত্র অগ্রজ মহাশয় তাহাকে অকাতরে 
৫০২ টাকা দান করিলেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘ্ঃ ১৮৪৭ সালে বা বাগান] ১২৫৪ সালে 
সংস্কত ভিপজিটারি সংস্থাপন করেন। সংস্কৃত যস্ত্রে মুদ্রিত স্বকীদ্ব 
পুস্তক মকল ও অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তির রচিত পুস্তক এবং এতদ্বতীত্ত 
বিদেশীয় লোকের মুদ্দিত পৃস্তক এই পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইত । ইহা! 
স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে কতকগুলি নিরাশ্রয় অনুগত ব্যক্তি 
প্রতিপালিত হইবে; কিন্ত অনেকেই কার্ধযভার গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ 
করিতে কু্টিত হন নাই। তাহাদের সংস্কার যে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
অপরাধ দেখিলেও আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। অবশেষে 
নানা কারণে এ সকলআত্বীয় লোককে কর্মুচ্যুত করিয়া ডিপন্তিটারীর 
কার্ধোর সৌকর্্যার্থে ১৮৫১ খ্বঃ অন্ধের ১১ই জুন তারিখে বাবু রাজকৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশঘকে মাসিক ১৫০২ টাকা বেতনে কর্মাধাক্ষ মিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। ও সময়ে রাজকৃষঃ বাবু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
যাসিক ৮* টাকা বেতনে কর্থ করিতেন। রাজকৃ্* বাবু সংস্কৃত 
ও ইংরাজী ভাষায় পারদশী; এরপ কাধ্যদক্ষ লোক অতি বিরল। ইনি 
কর্মাধ্যক্ষ থাকিয়া অগ্রজ মহাশয়ের নানা বিষয়ের বিশিষ্টরূপ হবিধা 
করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্রজ মহাশঘ উহার প্রতি পরিতুষ্ট 
ছইয়া অচুরোধ স্বার। প্রেমিডেন্সী কলেজের সংস্কতের প্রোফেসারি 
পদে নিধুক্ধ করিয়া দেন। ত২পরে এ পদে বৈছির বাবু গোকুল চাদ 
বকে মাসিক ৫*২ টাকা বেতনে নিঘুক্ত করেন। কিন্ত তিনি 


স্বাধীনাবস্থা | ১৪৩ 


ছুচাক্র্ূপে কর্ম নির্ধ্যাহ করিতে অক্ষম হন, একারণ তাহাকে পদচাত 
করেম। এক দ্বিবম বাবু রাজকুষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে কৃষ্ণ" 
লগরের ব্রজনাথ বাবুর সহিত কখোঁপকথন সময়ে তাহাকে বলিয়াছিলেন 
আপনি এক্ষণে ভিপজিটারির কাঁ্য রীতিমত চালাইয়া ইহার উপস্বত্ব 
ভোগ করুন, পরে যেকপ বিবেচনা হয় করা যাইবে। 

সন১২৭১ সালের ভাদ্র মাস হইতে ব্র্দ বাবু ডিপজিটারির উপস্থত্ব 
নির্র্িরোধে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত" 
রূপ নিঃস্থার্থ দান প্রভাবে কৃষণনগরের মধ্যে ব্রজবাবু একজন ধনশালী 
ও মান্যগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। 

অতঃপর সন ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশত 
ব্রজবাবুর ও ভীহার পরমাত্বীয় কোন ব্যক্তির কাধ্যকলাপ অবলোকনে 
অত্যন্ত অমন্ষ্ট হইয়া ডিপজিটারি হইতে স্বরচিত ও প্রকাশিত সমস্ত 
পুস্তক উঠাইয়া লইয়া সন ১২৯২ জালের ১৮ই অগ্রহায়ণ ভারিধে 
কলিকাতা পুকিয়াস হ্রীটের ২৫ নং বাটীতে কলিকাত। পুস্তকালয় 
নামে একটী নৃতন পুস্তকালয় সংস্থাপিত করেন। তাঁহার স্বরচিত্ত ও 
প্রকাশিত এবং ভ্রীত সমস্ত পুত্তক এই স্থানেই বিক্রয় হইয়! থাকে। যে 
সময় সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে পুস্তক সকল উঠাইয়া লঙ্েন, 
সমকে, ব্রজ বাবু অগ্রজকে ভিপজিটারি প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, 
কিন্ত অগ্রজ মহাশয় তাহা না লইয়। কেবলমাত্র নিজের পুস্তকগুলি 
উঠাইয়া লন। ডিপজিটারি ব্রজবাবুকেই রাখিতে বলিলেন। ইহাতে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ষে কতদূর ওদা্য প্রকাশ কান তাহা পাঠ ক- 
বর্গই অনুভব করিবেন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতাতেই ৫ট বিশবাবিবাহ “কাধ 
সমাধা হইয়াছে, পল্লী গ্রামে একটিও হয় নাই, একারপ অগ্রীজ মহাশয় 
ছদেশে বিবাহ দেওয়াইবার জন্ম সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশীয় 
অনেক লোক তাহার নিন্দা করিত; কিন্ত মহাপুরুষকে সকলই সহ্য 
করিতে হইয়াছিল। দেশের বিধবা রমগীগণের ত্তবরায় খাহাতে বিবাছ 
হয় ভছ্িষয়ে জননী দেবী বিশিষ্টরপ যন্ুব্তী হইয়াছিলেন। সন১২%৫ 


১৪৪ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত। 


সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে জেল! হুগলি মহকুমা জাহানাবাঘের 
অন্তঃপাঁতী রামজীবনপুর, চন্ত্রকোণা, ফোলা, শ্রীনগর, কালিকাপুর, 
ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ১৫টি বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ কার্য 
সমাধা হয়, অগ্রন্ত মহাশয় সকল বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। 
যাহার] বিধবার পাঁণিগ্রহণ করিপাছিল তাহাদের বিপক্ষ প্রতিবাসিবর্গ 
উহাদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। অতঃপর অত্যাচার ন] 
হইতে পারে তদ্ধিষয়ে রাজপুরুষগণ সতর্ক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও উহাদিগকে বিপক্ষের অত্যাচার হইতে রক্ষার ভন্ত অকাতরে 
যথেই অর্থ ব্যয় করিয্বাছিলেন। তৎকালের জাহানাবাদের ডেপুটী 
মাজিষ্টেটে মৌলবী আবদুল লতীব খান বাহাদুর সম্ূর্ণরূপ আনুকুল্য 
করেন, তিনি পুলিশ দ্বারা সাহায্য না করিলে প্রতিবাদীরা বিবাহ 
সময়ে বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত ) একারণ আমর] কন্মিন্‌ 
কালেও উক্ত মহাত্বা মৌলবী আবছল লতীব খাঁন বাহাছুরের নাম 
বিশ্বৃত হইতে পারিব না। ১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্ধ্যন্ত ক্রেমিক 
বিস্তর ব্ধিবা কামিনীর বিবাহ কার্য সমাধা হয়। এ সকলবিবাহিত 
লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যরবান্‌ 
ছিলেন উহাপিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। 
বিবাহিত1 এ সকল স্ত্রীলোককে যর্দি কেহ দ্বণা করে একারণ জননী 
দেবী কল বিবাহিতা ব্রাঙ্গণজাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক 
পাত্রে ভোজন করিতেন। মধ্যে মধ্যে এ সকল স্ত্রীলোক আমাদের 
বাটাতে আসিলে জননী দেবী এবং বাচটীর অপরাপর স্ত্রীলোকের উহ্বা- 
দের সহিত একত্র সমভাবে পরিবেশনাদি করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তোজন 
করাইত,। সন, ১২৭১৭১/৭২৭৩ সালে জেল! মেদিনীপুর মহকুমায়্ 
গড়বেতার অন্তঃপাতী রায়খা, বাচুদ্া, লেদাগমা, কেশেডাল, রসকুতু, 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে বহুমংখ্যক কায়স্থ জাতীয় বিধবা কন্ভার 
বিবাহকার্ধ্য সমাধা হয়। এ সময়েই বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী 
জৌগ্রামের নিমাইচরণ সিংহের জাহালাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী 
ঘহপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ বছর বিধবা তনয়ার কলিকাতায় বিবাহ্‌ হয়। 
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অগ্রজ মহাশয় উহাদের সাংসারিক ফ্রেশ নিবারণের জন্ত যথাসাধ্য 
আনুকূল্য করিয়া আসিঘাছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্ঠ শ্রীজাতির কষ্ট নিবারণ । তদ্বিষ্ে তাহাকে ঘখাসর্ঘবন্থ ব্যয় 
করিতেও কখন কাতর বা কুস্টিত হইতে দেখা ধায় নাই। 

সন ১২৬৫ সালের অগ্র্থায়ণ মাসের শেষে পিতামহীর আসন্নকাল 
উপস্থিত দেখিয়া বীরদিংহ। হইতে তাহাকে গঙ্গা ঘাত্রা! করান হয়। 
তিনি শালিধায় পক্ষাতীরে বিনা আহারে কেবল গঞ্গাজল পান 
করিয়া ২* দিন পরে গর্গালাভ করেল। তাহার শ্রাদ্ধাপি কার্ধ্যে বিধবা- 
বিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেকে শত্রুতা করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই! শ্রান্ধোপলঙ্গে এ প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রা্গন ও পণ্ডিতগণের 
সমাগম হইয়াছিল, অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যামাগরের পিতামহীর 
শ্রান্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আপিবেন না; তাহ। হইলেই, 
পিড়দেব মনোহঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে করিয়া" 
ছিল, তাহার! অতি নির্বোধ, কারণ অগ্রজ মহাশয় দেশে অবৈতনিক 
ইতরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালগ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় চারি পাচ শড 
বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা ও সমস্ত বালককে পুস্তক কাগজ গ্রেট 
প্রন্থতি প্রদান করিতেন। ইহ] ভিন্ন বাটীতে প্রত্যহ ৬*টি বিদেশশ্থ 
সন্রান্ত ও অধ্যাপকদের বিদ্যার্থী সম্ভানগণকে অনবস্ত্র প্রদান করিয়! 
অধ্যয়ন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণের চাকরি 
করিয়া দ্িতেন। দাতব্য ওবধালগ্ স্থাপন করিধুছিলেন, ডাক্তর বিনা 
ভিজীটে গ্রামের ও সন্নিহিত গ্রামবামীদিগের ভবনে চিকিংস| করিতে 
যাইত, নাইট স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসা! 
অনন্তর পাইয়া মেডিকেল কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিক্রিখযুক“ছইয়া- 
ছিল। এতদ্বাতীত অনেকেই অর্থাৎ কি ধনশালী কি মধ্যবিক কি দরিজ 
সকল যম্প্রদায়ের লোক বিপদাপনন হইন্বা আশ্রয় লইলে বিপদ হইতে 
পরিভ্রাগ পাইত। চাদ প্রদান করিয়া! বিস্তর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
সাধারণের হিশিষ্টরপ প্রিষ্নপাত্র হইয়াছেন। এবিধ লোকের পিডামহীর 
্রান্ধে শক্রপক্ষ কেমন করিয়া বিশ্ব জন্মাইতে পারে 
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অগ্রজ মহাশগ পিতৃধেধকে সন্তষ্ট করিবার জন্য গ্রান্ধের বায়ার্থ 
রীতিমত টাকা দিয়াছিলেন। শ্রান্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভটা চার্ধেযের 
সমাগম হইয়াছিল। বরদাপরগণার প্রায় সমস্থ ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও বন্ধু" 
বান্ধব অন্যান ৩** তিন সহ ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন। এবং পর 
দিবস অল্নেও প্রায় দুই সহশর ব্রাহ্মণ ভোক্ধন করেন। ইহাতে পিতৃদেব 
পরম আছ্নাদিত হইয়াছিলেন। 

পর বত্দর সপিওন সময়েও দাদ। পিতৃদেষকে সন্ত করিবার জন্য 
সবথেষ্ট টাকা পিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণের নিমন্্রণার্থ প্রথমে যে কবিতাটী 
প্রন্তত হর, উহা! হূর্ব্বোধ দেখিয়।, প্বয়ং এই সরল কবিতাটি লিখি 
দেন। 

পৌষস্য পর্ণবিংশাহে রবে মাতুঃ সপিগুনং। 
কৃপয়া সাধ্যতাৎ ধীরৈবঁরসিংহসমাগতৈঃ | 

আমাদের বাটার সন্নিহিত রাধানগর নিবাপী জমিদার ৬ বৈদ্যনাধ 
চৌধুনীর পৌর বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী এ প্রদেশের মধ্যে সন্তান 
ওমান্য গণ্য জমিদার ছিলেন। বাবু রমাপ্রলাদ রায়ের নিকট ইনি 
জমিদারী বন্ধক রাখিয়া পঞ্চাশ সহত্র মুদ্রা খণ গ্রহণ করেন। ইহার হুদও 
২৫০০২ পঁচিশ হাজার টাক! হইগ্রাছিপ। এই পঁচাত্তর হাজার টাকার 
কিস্তিবন্দী করিতে যাইয়! বাবু শ্িবনীরায়ণ চৌধুরী কলিকাতাস্থ উত্ত 
রায় মহধশয়ের দপ্তরখানায় পঞ্চত্‌ প্রাপ্ত হন। উহার পুত্রদ্বয় রমাপ্রসাদ 
বাবুর নিকট কীদিয্। পদানত হুইলেও উক্ত রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে 
ঘয়ার উদ্রেক হইল না। অনন্তর রাধানগরনিবাসী মৃত শিবনারায়ণ 
চৌধুরীর পুত্ধম এবং মৃত সদানন্দ ও লক্মীনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা 
পত্থী, ইহারাও কলিকাতায় বিদ্যাসাগর জগ্রজ মহাশয়ের নিকট হাইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। উহাদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে 
জল আমিল। উচ্ঠারা রম্গাপ্রমাদ বাবুর ভয়ে-তাছার বাটা পরিত্যাগ 
করিয়া খিদিলপুর পদ্মপুখুরের ধন্মদাস কেরানীর ভবনে ওগুভাবে 
প্রান্থ চারি যাস কাল অবস্থিতি করেন। অগ্রজ উঠাদিগকে খণজাল 
হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। ধাহার নিকট টাকার স্থির করেন, 
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রমাপ্রমাদ বাবু তাহাদিগকে টাক! দিতে নিবারণ করিয়া স্্িতন। 
তজন্ত কলিকাভার মধ্যে কোন মহাজন টাক! ধার দিতে অগ্রসর 
হয় নাই। অবশেষে রাজা প্রতাপ সিংহের আত্মীঘ বাবু কালিদাস 
ঘোষ মহাশয়ের নিকট পর্ধাশ সহত্র টাকা ও অন্য এক ব্যক্তির 
নিকট পঞ্চবিংশ সহত্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া! টাকা দিলেন, কিন্ত মহাজন 
উক্ত রায় মহাশয় টাক! গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত ছইলেন। কারণ 
তিনি উহাদের জমিদারী লইব এরপ দৃঁঢ়মংকল্প করিয়াছিলেন। দ্তরাং 
অগ্রজ মহাশয় মুইনহে1 লা কোম্পানির বাটীতে গতিবিধি করিয়া অবিলম্ে 
টাকা জমা দিয়া উহাদিগকে রমা প্রসাদ বাবুর নিকট খণদায় হইতে 
অব্যাহতি করিয়া$দেন। অগ্রজ মহাশয় ্রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের 
জমিদারীর রক্ষার জন্য ক্রমিক ছয় মাস কাণ অনন্যকন্্া ও অনন্যমনা 
হইয়া নানা স্থানে নিজের প্রায় ছুই সহস্র মুদ্রা ব্যন্র করিয়া কৃতকার্ধা 
হইয়াছিলেন। তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর হস্ত হইতে উহাদদিগকে পরিভ্রাণ 
করিয়া দেশস্থ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভার্জন হইয়াছিলেন; 
কিন্ত এই জন্য তদবধি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজের মনাস্তয় 
ঘটিয়াছিল। অতঃপর কয়েক বংসর চৌধুরী বাবুরা পরম স্থথে কালাতি- 
পাত করেন। ছুঃখের বিষয় এই আাতবিরোধ ও বন্দোবস্ত না হওয়াতে 
রীতিমত খণ পরিশোধ ন| হইয়] ছুই এক মহাজন পরিবর্তের পর & 
সম্পত্তি ক্রোক নীলামে বিক্রয় হয়। তগ্নিবন্ধন উহাদের কট উপস্থিত 
হইলে মৃত লক্ষীনারাদ্্ণ চৌধুরীর পরী ও সদানন্দ চৌধুরীর পত্থীকে 
মাধিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অগ্রজ মহাশয় প্রতি মাসে প্রত্যেককে গোপন্‌- 
ভাবে ৩*৯ টাকা করিয়া মাসহর! প্রেরণ করিতেন। কিছু দিন পরে 
মোনপুরের কাশীনাথ ঘোষ ৮**২ শত টাকার জন্ত উক্ষ চৌধুরীদের 
নামে অভিযোগ করিয়া বসৎবাটী ক্রোক করিলে আমি অগ্রজ মহাশয় 
ও উহাদের অনুরোধে কাশীনাথ ঘোষের সহিত ১৫০২ টাকায় রফ! 
করিয়া দাদার নিকট এ টাকা লইয়া উক্ত বিষয় খোলস! করিয়া 
দিয়াছিলাম। 

এ বৎসর পিতদেব মহাশজ দীনবন্ধু নুস্তকারকে সমন্িব্যাছারে 
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লইয়া পদব্রজে তীর্থপর্ধ্যটনে প্রস্থান করেন। তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলে 
রেলওয়ে হয় নাই। এক বংসর কাল সকল তীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়া 
পরিশেষে পক্ষ তীর্থ হইতে অগ্রজকে এক পত্র লিখেন যে, তুমি আমার 
বংশে রামীবতার, তোমার পিতা বলিয়া এ প্রদ্দেশের সকল স্থানের 
লোকই আমাকে পরম সমাদর করিয়া থাকেন; অথচ তুমি কাশী, 
এলাহাবাদ, কানপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, জালামুখী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্ঘে 
কখন আগমন কর নাই। তোমার শঙ্ধপরিচয়ে আমি সকলের নিকট 
গরিচিত হইতেছি। অনস্তর, অগ্রজ মহাশয়ের অচুরোধে পিতৃদেব ত্বরায় 
দেশে পুন্রাগমন করেন। 

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্ধনার্থ অগ্রজ মহাশয় তৎ+ 
কালের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর গ্রাণ্ড সাহেবকে বলেন যে, রামকমল ভট্টা- 
চার্ধা, গিরিশচ্র মুখোপাধ্যায়, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি মাজি- 
ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা আবশ্তক হইয়াছে। জাহেব উঠাদের নাম 
লিখিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, ইঙ্ারা এক্ষণে কি করিতেছেন 
শুনিতে ইচ্ছা করি। অগ্রজ বলিলেন, রামকমল কলিকাতার নর্ব্যাল 
স্থলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। সাহেব গুনিয়া উত্তর 
করিলেন, ধিনি ছেলে পড়াইয়! থাকেন তিনি অকর্ম্মা হইয়াছেন, তাহার 
সবার এ সকল কার্ধ্য সুচাক্রুননপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন। ইহা শুনিয়! দাদা 
বলিলেন, রামকমল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভালরূপ জালেন। বিশেষতঃ 
অঙ্কে ইহার তুল্য লোক এক্ষণে দ্বেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব 
ইহাকে ডেপুটা মাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত না করিলে আমি বড়ই 
ছুঃধিত হইব। জাচ্ছ! পঞ্ডিত! তোষার কথা স্বীকার করিলাফ। গিরিশ 
কি করেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, ইনি এক্ষণে চব্রিশপরগণার জজ 
আদালতে ওকালতি করিতেছেন ওুনিয়া সাহেব উত্তর করেন ইনি উীর 
জপেক্ষা উপযুক্ত লোক, ইনি ভালরূপ কাধ্য করিতে পারিবেন । 

রামাক্ষয়ের এই পরিচত দেন যে, ইনি আমার অধীনে ডেপুটী ইনৃ- 
ম্পেক্টায়ের পদে ধাকিয়! মফ:দলের বিদ্যালম্ব সকল পরিদর্শন করিতেন। 
ইহা শুনিয়া সহেষ উত্তর করেন থে ইনিও কাধ্যক্ষম হইবেন। কনক 
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মাস অতীত হইল, ইহীরা| কাঁধ্যভার প্রা্তী হম মাই। ভজন; এক 
দিন রাষকমল অগ্রজকে বলেন, আপনার কথায় বিশ্বাস দাই, থেহেতু 
জগ্যাপি আমরা ভেপুটী মাজিষ্রেটের কর্ণ নিযুক্ত হইতে পারিলাম না। 
পর দিবস গ্রাগুসাহেবের নিকট গমন করিয়া সাহেবকে বিশেষক়প 
অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন, আচ্ছা! রামকমল শীপ্রই কর্ণ 
পাইবেন। হছুঃখের বিষয় এই, বাসায় প্রত্যাগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে 
জানিলেন যে রামকমল উত্বন্ধনে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রামাক্ষয় 
তবরায় ডেগুটী মাদিষ্টেট নিযুক্ত হইলেন, গিরিশ্চজ্র মুখোপাধ্যায় 
ওকালতীতে বিশিষ্টর্ূপ পশার করিয়াছেন, এজন ডেপুটা মাজিষ্রেটের 
পদগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। 

সন ১২৬৯ সালের কার্তিক মাসে অগ্রজ মহাশয় বাটা আগমন 
করেন। এই সন্থাপে স্থানীয় অনেক ছুঃখিনী ভদ্রকুলাজনা দ্বীয় স্বীয় 
সাংদারিক কষ্ট নিবারণ মানসে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি 
ঘবরিদ্র স্ত্রীলোৌকদের প্রতি বিশেষ দয়! প্রকাশ করিতেন। পুরুষ অপেক্ষা 
স্ত্রীজাতির প্রতি মচরাচর ইহার অধিক অনুগ্রহ দৃ্িগোচর হইত। 
এসময়ে বসরের মধ্যে প্রায় ২৩ বার দেশে আগমন করিতেন। 
প্রত্যেক বারে অন্ততঃ নগদ ৫**২ টাকা ও অন্যন ৫০২ টাকার বস্ত্র 
লইয়া বাটা জাসিতেন। এ সকল, নিরুপাত্ স্রীলোকদিগকে অকাতরে 
বিতরণ করিতেন। 

এক দিবস অগ্রজ মধযাহ্ সমদ্ধে যাটীর মধো ভোজন করিতে যাইয়া 
উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিলেন যে, ছুইটি অপরিচিত স্ত্রীলোক 
বলিয়া আছেন। একটির বয়স প্রায় ** বংসর, অপরটির বন্নস ১৮১৯ 
বৎসর তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র অতি দীর্ঘ, যুখের ভাব দেখিলেই বোধ 
হয় উহারা অতি ছুংধিনী। তিনি জিজ্ঞানা করিলেন, সা! ইহার! 
কে? এখানে বসিগ্কা কেন? জননী বলিলেন, বযোজোষ্ঠাটি তোমার 
বাল্যকালের গুরুমহাশয়ের প্রধষকার স্ত্রী, আর অজবযস্কাটি ইহার 
কন্তা। ইহারা তোমাকে আপনাদের দুঃখের কথা বলিবার জন্ক এখানে 
বসি! আছেন। তোমার ওরুমহাশয় “ছুই-পুরুষিয়া ভঙ্গ কুলীন, 
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৬৭টি মাত্র বিষ করিয়াছেন! উজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
গাদা বাল্যকাল পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একারণ উহাকে 
মাসে যাসে ৮২ টাক! দিতেন, আর বীরসিংহ বিদ্যালয়ের বাজাল! 
ডিপার্টমেন্টের তত্বাবধানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তজন্তও উপযুক্ত 
বেতন ধিতেল। ইহার জন্ত আর এক স্ত্রীর গর্ভুদভূত এক পুত্রকেও 
মাসিক ১৭২ টাকা বেতনে বিদ্যালয়ের তৃতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
বরিয়াছিলেন। উন্ত মহাশয়ের! দাদার বিলক্ষণ খাতির রাখিতেন। 
গুরুমহাশয়ের ভগিনীদ্বয় ও ভাগিনেয় তাহার বাটীতে থাকিতেন। তিনি 
যাহ! উপার্জন করিতেন ও ভূম্যাদির উপদ্বত্ব বাহা প্রাপ্ত হইতেন, 
তংসমস্্ ভগিনীঘয্কের হন্তে সমর্পণ করিতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
নিজে অতি ভদ্রলোক ও দেশস্থ সকলেরই সহিত সৌলন্ত প্রকাশ 
করিতেন এই জন্ত এবং তিনি অনেকেরই গুরু মহাশয় ও কুলীন বলিয়া! 
সকলেই তাহাকে মান্য করিতেন। তাহার ভগিনীগ্বর় অত্যন্ত দুর্বনি| 
ও প্রথরা ছিলেন। যদ্দিতিনি কোন স্ত্রীকে আপন বাটীতে আনিয়া 
রাধিতেন তাহা হইলে তাহার ভগিনীদ্বয় তাহার দ্রব্যাদি লইয়া বাটা 
হইতে বহিদ্ভতা করিয়া দিতেন। তিনি ভয়ে ভগিনীদ্বয়কে কখন কিছু 
বলিতে জাহম করিতেন না। একবার আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, 
মেদিনীপুরৈর সন্নিহিত পাথরায় অল্পবয়স্কা পরমা! হুন্মরী কনিষ্ঠা পত্বীকে 
আনিয়া বুটীতে রাধিক্লাছিলেন। তাহার স্ত্রী পিত্রালয় হইতে আসি- 
বার অময় ঘথেষ্ দব্যাদি সমভিব্যাহারে করিয়া আনিয়াছিলেন। কিছু 
দিন পরে তাহার ভগিনীদ্বয় দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া এ অজবয়স্থা 
ভরাততজায়াকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দেয়। তাহ! দেখিঘা তিনি 
ভঙ্গিনীনুয়ের তয়ে কোন কথা বলিতে সাহম করেন নাই। তাহার 
স্তান্ত স্ত্রী বীরমিংহায় আসিলে, তাহাদের প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর 
ব্যধহার করিত। . 

অগ্রজ এ ছুইটি স্ত্রীলোককে ঘেখিয্বা ভোজনে বিরভ হইলেন, এবং 
উত্থান্বিগকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে কি জন্ত আসিয়া, তাহ! বল। 
কৃদ্ধা বলিলেন, যে আমি তোমার বাঁল্যকালের শ্রিক্ষক মহাশয়ের প্রথম 
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বিবাহিতা স্ত্রী, এটী আমার গর্তসস্ভূতা কন্তা। এই কন্তার পতি কুলীন 
জামাতা। প্রায় ৪* টা কন্তার পাণিগ্রহণ করিপাছেন। তিনি যে স্ত্রীর 
জনকজননীর নিকট খোরাকীর টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্ত্রীকে গৃছে রাখেন। 
আমাদের নিকট কিছুই পাইধার আশ! নাই, একারণ জামার কন্তাকে 
জইয়। যান ন।। বৎসরের মধ্যে এক বার জামাতাকে আনিতে ছইলেও 
দশ টাকা! ব্যয় হয়, তাহারও আমাদের ক্ষমতা নাই। কুলীন জামাতার 
কন্তাকে প্রতিপালন করিবার কথা নাই। অগত্যা কন্তাটী আমার নিকটেই 
অবস্থিতি করে। আমি এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে যাবজ্জীবন 
অবস্থিতি করিয়া ধাকি। আমার পুত্র কষ্টে সংমারযাত্র! নির্ববাহ করিয়া 
থাকে। এক্ষণে পত্রী বলিতেছেন, অতঃপর আমি তোমাদের ছুই 
জনকে অন্নবন্ত্র দিতে পারিব না। ইহ। শুনিয্। আমি পুত্রকে বণিলাম, 
বল কি বাব1? তুমি এরূপ বলিলে আমরা কোথায় যাই। তাহাতে পুত্র 
বলিল, তুমি জননী, না হয় তোমাকে অন্ন দিতে পারি, কিন্ত ভগিনীকে 
খেতে দিতে পারিব না। ইহা শুনিঘ্না আমি বলিলায, কুলীন কর্তৃক 
বিবাহি হ| কন্যা চিরকাল ভ্রাতার বাটাতেই থাকে । আমার কথা শুনিয়া! 
পুত্র বলিল, দে যাহ! হউক তোমাকেই খেতে দিব, তুমি উহার বন্দোবস্ত 
কর। ইহ! শুমিয়। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি খেতে দিবে না, তবে 
কি প্রপন বেশ্তাবৃত্তি অবলম্বন করিয়। দিনপাত করিবে? তাহাতে পুত্র 
বলিল, উহার যাহা ইচ্ছা! তাহাই করুক। তদুপলক্ষে উপযুক্ত পুত্রের 
সহিত আমার বিলগ্ষণ মনাস্তর ঘটিল। পুত্রের এইরূপ কথ গুনিয়। 
চতুর্দিক এককালে অন্ধকারময় দেখিলাম। 

কি করি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে 
গনিলাষ, আমার মাস্তত ভ্রাতার বাটাতে একটী পাঁচিকার. আবশ্যক 
হইয়াছে। কন্তাটী লইয়া তথায় যাইলাম; কিন্তু জমাণের দুর্ভাগ্য বশতঃ 
তাহার! বলিলেন যে চারি দিব অতীত হইল আমাদের বাঁটাতে 
শচিক! নিযু্ধ হইয়াছে। কি করি কোথা যাই এই ভাখিতে লাগিলাম। 
মনে হইল শুনিক্সাছি গঙ্গাতীরে একটা গ্রামে স্বামীর এক সংদার আছ্ছে, 
তথায় এক সপত্বীপুর ব্যবস! উপলক্ষে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়্াছেন। তিনি 
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প্রষ ধার্থিক ও পরম দয়ালু লোৌক। যদ্দিও জমি বিমাত1 আর প্রসন্ন 
বৈমাত্রেয়তগিনী কিন্তু তাহার নিকট যাইয়া আমাদের অন্ধ বস্ত্রের ছুঃব 
জানাইলে অব তাহার দয়ার উঞ্জেক হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হুইলান এবং সমস্ত ব্যক্ত করিয়া হাতে ধরিয়া! রোদন 
করিতে লাগিলাম। আমাদের কাতরত! দর্শনে সপতীপুত্র হইয়্াও যবে 
স্ষেহ ও ত্বত্ব করিলেন এবং বলিলেন, মা, যত দিন আপনারা উভয়ে 
জীবিত থাকিবেন ততদিন আমি তোমাদিগকে ভরণ পোষণ করিব। 
ইহা শুনিয়া আমরা পরম আহ্বাদিত হইলাম। তিনি ধখোচিত হত 
করিতে লাগিলেন কিন্ত তাহার বাটীর স্ত্রীলোকের! সেরূপ নহেন। 
তাহারা প্রায় বলিতেন যে এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিল । 
স্ত্রীলোকদের সহিত প্রান্ধ মনাস্তর ঘটিত, একারণ আমি এক দিন 
জপস্বীপুত্রকে বলিলাম, বাবা আমাদের উভভষ্বের প্রতি বাটার স্ত্রী- 
লোকের! যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন । তাহাতে আমরা ক্ষণকাল এখানে 
অবস্থান করিতে পারি না। তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি সকলই ইতি- 
পুর্বে অবগত হুইয়াছি। বাটীর স্ত্রীলৌকদিগকে শাদন করিলে উহার! 
তোমাদের প্রতি আরও অগহ ব্যবহার করিবেন। এমন স্থলে আপনার। 
এখান হইতে প্রস্থান করুন। আমি আপনাদের ভরণপোষণ জন্য 
যাদে মামে কিছু কিছু দাহাব্য করিতে পারি। এইন্পে নিরাশাদ হইয়া 
কম্তার সহিত তথ। হইতে বহির্গত হইলাম। পরিশেষে ভাবিলাম, স্বামী 
জীবিত জাছেন এবং বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি কর্খ করিয়! 
থাকেন। তাহার নিকট খাইয়া রোদন করিলে অবশ্য কন্তাটির জন্য 
য়া হইতে গায়ে। এই স্থির করিয়া ১০1১২ দিবস অভীত হইল, এখানে 
আমিক়ান্বিলাম। "পতি নিজে ভদ্র লোক ৰটেন কিন্ত তিনি তাহার হুইটী 
ভশিনীর নিতান্ত বশীতৃত, তাহাদের পরামর্শে তিনি আমাদিগকে জবাব 
দিলেন যে, তোমাদের এখানে ধাকা হইবে না। ভোমাদিগকে অন বস্ত 
দিতে পারিব না। স্বামীর কথা শুনিষ্বা আশ্চর্ধযাধিতা হইলাম। কোথা 
ঘাইকি করি ভাবিতেছিলাষ, এমন সমদ্বে এই গ্রামের নবীন চত্রবত্বাঁ 
ও ছারাধন চন্রবন্ত প্রভৃতি ও অন্ঠান্য অনেক লোক বলিল, বিদ্যামাগর 
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পরম দ্য়ালু,সঅনাথ আ্রীলোকের একমাত্র বদ্ধু। তিনি পতকল্য বাটী 
আিয়াছেন, আগিয়া অবধি জনেক দরিগ্র স্ত্রীলোককে যথখেই টাকাও 
বস্কু বিতরণ করিতেছেন । ওুনিষ| আমর! তোমার নিকট উপস্থিত হই: 
কাছি। তুমি আমাদের যাহা হয় একট! উপায় করিয়। দাও। বৃদ্ধার & 
সকল কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর দুঃখে অভিভূত হইলেন, এবং তীহার 
নয়নদ্বধ় অশ্রদলে প্লাবিত হইল । | 

কি আশ্চধ্য, পুত ও স্বামী অস্ান বনে বলিলেন, তোঁমাদিগকে অন্ন 
বস্ম দিতে পারিব না, ভোমরা! যথা ইচ্ছা যাও! কিন্ত বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহিত উহাদের কোন সংঅন নাই, তিনি বৃদ্ধার কথ! শুনিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণপরে বৃদ্ধাকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া চটোপাধ্যাযর মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়ী বলিলেন; আপনার 
ব্যবহার দেখিয়া আমি অ]5ধ্যািত, হইয়াছি। আপনি কেমন করিয়া 
বদধা স্ত্রীও যুবতী রক্গাকে 'বাটী হইতে বহিদ্ব' করিয়া দিতেছেন। 
আপনি তীহাত্িগ্যর, বাটাতে রাখিবেন কিল! জানিতে ইচ্ছা করি 
দাদার এই ভাবভঙ্গি দেখিয়া খক্রমহাশয় ভয় পাইলেন। এড 
বলিলেন, তু এক্ষণে বাটী যাও,আমি ঘরে ছুই জগিনীর সহিত ধুবিগা 
পরে তোমার নিকট যাইতেছি। সায়ংকালে তিনি অগ্রজের নিকট 
আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে মাসে মাসে স্বতপ্র কিছু 
দিতে সম্মত হও তাহা! হইলে আমি উহ্বাদিগকে বাটাতে রাধিতে পারি, 
নচেৎ আমার ভগিনীদ্বয় উহাদিগকে হাটাতে রাখিতে সম্মতা হইবে না। 
অগ্রজ তৎক্ষণাৎ শ্বীকার পাইলেন। এবং তিন মাসের অগ্রিম ১২৬ 
টাকা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, এইক়পে তিন মাসের টাকা অগ্রি্ণ 
পাইবেন। এতছিনন ইহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আনার প্রন্ঠি রহিল। 
ছয় মামের বস তাহার হত্তেই প্রদান করেন। ছয় মাস পরে আবার বন্ 
প্রধানের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। ওক মহশিয় আর কোন 
ওজর করিতে না পারিয়। নিরুপায় হইয়া স্ত্রী ও কন্তা লইঙ্া গৃহাতি মুখেন 
গমন করিলেন । আর ৪২ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন শি 
তাহার ছগিনীদ্বন সন্মতা হইপেন। কু মহাশয় কগগনও কোন 
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স্ত্রীকে আনিয়! নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ভগ্গি- 
নীরা ধড়াহত্ব হইয়া! উঠিতেন, হৃতরাং তিনি কম্মিন কালেও আপন 
অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে গারেন না। ভঙ্গ কুলীনদের ভগিনী, ভাগিলেয়, 
ও তার্সিনেয়ীরা পরিবার স্থানে পরিগণিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্য। প্রদ্ৃতির 
সহিত তাহাদের কোন সংঅব থাকে না। দয়াময় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
হুতভাগিনীদ্ষের প্রতি অনুগ্রথ প্রদর্শন পূর্বক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া 
কলিকাত! প্রশ্থান করেন। এবং ষথাকালে অর্গীকৃত মাসিক দে প্রেরণ 
করিতে বিস্বৃত হন নাই। কতিপয় মাস অতীত হইলে পর অগ্রজ 
মহাশয় বাটী আসিদ্সা সেই ছুই হতভাগিনীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া 
জামিলেন, চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় স্থির করিয়াছিলেন, ছে 
বিদ্যামাগরের অঙ্গীকৃত্ত নূতন যাসহর! পুরাতন মাসিক যাঁসহরার অস্ত- 
ভূতি হইন্াছে। আক শব! কোন কারণে রফ্তি হইবার নহে। তদন্- 
সারে ভিনি ভঙগিনীগের উপদ্বেশের জ্বনুবত্তা হইয়া বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবতী 
হুছিতাঁকে বাটী হইতে বহিদ্কত করিয়াছেন। তাহারাও উপায়াত্তর- 
বিহীন হইয়। কলিকাতা প্রস্থান করিয়াছেন ইহ। শুনিম্বা অগ্রজ 
মহাশস্ব য্পরোনান্তি ছুঃখিত হইলেন। দ্বাদার ছুঃখ দেখিয়া নবীন- 
চক্রবত্তা প্রভৃতি বিলেন, মহাশয়! ওরু মহাশয়ের কন্তার কথা শুনিয়া 
আপনি রোদন করিতে লাগিলেন, তবে আপনি দেশের কুলীনদের 
কোনও সন্ধান রাখেন নাই। কুলীনছের চরিত্র শুনিলে ত্বঝ। দ্য ও রাগ 
হয় । পরে তাহারা বলিলেন মহাশয় ! শুনিতে পাই ষবাছেবের! আপনার 
কথা শুনিয়া থাকেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সার দিমিল বীডনের সহিত 
আপলার সন্ভাব আছে, তিনি আপনাকে সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব 
আপনার, নিকট 'আমাদের প্রার্থনা হে ক্বাপনি যোগাড় করিয়! কুলমনদের 
এই কুবাবছারের মূলোৎপাটনে ঘন্ব করুন। 

কুলীনদিগের বহুবিবাহ কুপ্রধা উঠাইয়া দিবার জন্ত ঘত্ব পাইলে 
খনাক়াষে দেশ বিদেশের রাজ।, অন্ত্াস্ত লোক ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি 
সকলেই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। আপনি মনোযোগী হইলে 
অক্রেশে বহুবিবাহ কুপ্রধা একবারে দেশ হুইত্তে তিরোহিভ হুইবে। 
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এই কথা শুনিয়৷ তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পৃর্র্বক চিস্তা করিতে 
লাগিলেন। এমন ষময্ে নবীন চক্রবর্তী হারাধন চক্রবত্তাঁ প্রভৃতি, 
কতিপত্ব কুলীনমহিলার কাহিনী বর্ণন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! 
আপনি কলিকাতায় ধাকেন) পন্বীগ্রাষ়ের কুলীনদের কোনও যন্বাদ 
রাখেন নাই । এ সকল বিষয় আপনার কর্ণগোচর হইলে দেশের অনেক 
মঙ্গল হইবে, একারণ জানাইলাম। ইহাতে আমাদের বগি কোন 
অপরাধ হয় তাহা জনুগ্রহপূর্ন্বক ক্ষম! করিবেন। 

কিছু দিন পরে অগ্রজ মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন, কোন গ্রামের 
কোন কুলীন কত বিবাহ করিপ্াছেন, কয়েক যাসের মধ্যে তাছার একটি 
তালিকা প্রস্তত করিয়া! আমার নিকট পাঠাইবে। অনন্তর, বহুবিবাহ 
নিবারণের আবেদন পত্রে বঙ্গদেশের সন্ত্রান্ত লোকদিগের দত্বধ্ত থাক! 
আবশ্কক নচেৎ ব্যবস্থাসমাজ আবেছনপত্র গ্রাহ্য করিবেন না, একারণ 
তিনি বর্ছমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্তর রায় যাছাছুর, 
নবন্বীপাধিপতি শ্রীযুক মহারাজা সতীশ্চন্র রায় বাহাছর, শরীয়ত রাজ! 
প্রতাপচন্ত্র সিংহ রায় বাহাহর, শ্রীযুক্ত রাজা সত্যনারায়ণ ঘোষাল বাহাহুর 
প্রভৃতি এবং প্রায় ২৫ পঞ্চবিংশতি কৃতবিদযলোক ও ঘক্ভাভ লোকের 
স্বাক্ষর করাইয়া আবেদন পঞ্জ দাখিল করেম। তৎকালের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর 
সর্‌ সিসিল বীডন সাহেব বহুবিবাহ কুপ্রথা রহিত্ের & দরখাস্ত সমাদর 
পূর্বক গ্রহণ করেন। কুলীন অবলাগণের দুর্ভাগ্য প্রহুক্ত মেই সময়ে 
রাজ্যে মিউটিনির আশঙ্কা হওয়ায় ও তৎকালে অগ্রজ মহাশখ অহুশ্থত] 
নিবন্ধন চলৎশক্তি রহিত হওয়ার ও জন্ডান্ নান! কারণে বহুবিবাহ 
কুপ্রধা ভারতবর্ধ হইতে তিরোছিত হুইল না। 

সন ১২৬৮ সালে ১লা বৈশাধ সীতার বনবাস মুদ্রিত করেন । আমরা 
বাবীকির রাঁষায়ণ পাঠ করিয়াছি এবং অগ্রজ মহাশয়ের রচিত সীতার 
বনবাসও দ্বেখিয্াছি। লেখার পাি্্দর্শনে মোহিত ছইতে হয়। 
কারুণ্যরমের বর্ণন পক্ষে ইহাকে বান্মীকির তৃল্য বলিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হয় না। অগ্রজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় হেয়প পাণ্ডত? 
প্রকাশ করিমাছেন, বোধ করি একপ বাঙাল! ভাষা! লেখার প্রতিৎন্থী 
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ফ্চেহ ভারতবর্ষে অদ্যাপি জন্বগ্রহণ করেন নাই। অতি নিষ্ঠুর নির্দয় 
ব্যক্তিও সীতার. বনবাদের অষ্টম পরিচ্ছেদ পাঠ বা শ্রবণ করিলে 
অশ্রু্ল বিসর্জন না করিয়া ক্ষাস্ত থাকিতে সক্ষম হয় না। 

এই সময়ে নদীয়া জেলার মহারাজা সতীশচন্ত্র রাষ্ব বাঁহাছুর মানব. 
লীল! সম্বরণ করিলে পর তাহার পত্বী রাণী ভূবনেশ্বরী দেবী, লক্ষমীকাস্ত 
ভট্টাচার্য গুরুদেব ও মৌক্তারের পরামর্শানুদারে পোস্বপুত্র গ্রহণ ন। 
করিয়া স্বয়ং বিষয়কার্ধ্য চাঁলাইতে অভিলাষ করেন এবং যাহাতে বিষয় 
কোর্ট জব ওয়ার্ডের অধীনে নাযায় তদ্িষয়ে তাহাদের গুরুদেব ও 
মোক্তার বিধিমতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। কুষ্ণনগরের ছুই একটি ভন্্র- 
লোক ও তৎকালের দেওয়ান বাবু কার্তিক চনত রায় মহাশয় অগ্রজ 
মহাশক়কে বিশেষরূপে জন্ুরোধ করেন যে, তিনি কৃষ্ণমগর ঘাইয়! 
রাণীকে উপদেশ দিয়। যাহাতে বিষয়টি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে যায় 
তাহা না করিলে নদীয়ার বিধ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচক্ের নাম ও বংশ- 
মর্ধ্যাদ1 এককালে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা । ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ 
মহাশয় ত্বরা কৃষ্ণনগর গমন করিয়। রাপীকে নিজে ও কমিসনর 
ক্যান্বেল সাহেব মহোদয়ের হ্বার।, নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বিষক্ক 
কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে সবনাইয়াছিগেন ৷ ভাহাতেই এই ফলো" 
ঘয় হইয়াছিঘ যে টাকার অধিক খপ পরিশোধ হইয়া এক্ষণকার 
মহারাজ। ক্ষিতীশচন্ত্র রায় বাহাছুর সাবালক হইয়া ছুই লক্ষ দশহাজার 
টাকা গুণ্ড হয়েন। তজ্জন্ত মহারাজা ক্ষিতীশচন্ত্র কলিকাতায় আগমন 
করিয়া কৃতজ্ত। প্রদর্শনার্থ অগ্রজ মহাশয়ের বাঁটীতে তাহার সহিত 
মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। অপিচ, বর্তমান এই মহারাজার পিতামহ 
শ্রীশচন্্র রায় বাহাদুর অগ্রজ ম্হাশয়কে এত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করিতেন যে, বিধবাবিবাহের আবেদনপত্র স্বশ্ং স্থাক্ষর করিয়াছিলেন 
এবং হখ্কাঁলে গ্রা্ড সাহেব ঘছো'দয়কে কলিকাতায় ও অন্যা্ড প্রদেশের 
সন্ত্রান্ত ধনশালী ও হুশিক্ষিত লোক এডেশ পত্র অর্থাৎ প্রশংসা পত্র 
গ্রদান করেন। তৎ্কাঁলে মহাজজাজা এশচঞ্জ বাহাছ্র গ্রাণ্ড সাহেব 
বিধনাবিবাহের পক্ষপাতী বলিয়। স্বয্ুং উক্ত সাহেবের ব(টী যাইয়া 
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শহস্ত্বে ্ পত্র সাহেবকে প্রদান করেন। রাজা প্রশচন্র রায় বাছাছুর 
বিধবাঁবিবাহের পক্ষ সমর্থনকারী ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল কলি- 
কাতীয় প্রধম বিবাহ সময়ে তাহার অধীনম্থ কৃ্ণনগর সমাজের 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতায় আগযন 
পূর্বক সভাস্থ হইয়া প্রথম বিধবাঁবিবাহ কার্য সম্পাদন করিবেন, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই থে হতভাগিনী হিশূবিধবাঁদিগের ছুর্ভাগ্য বশতঃ 
এঁ বিবাহের পূর্ব দিবস তাঁহার কনিষউপুত্রের মৃত্যু হয়। এই বিপদে 
গতিত হওয়ায় তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাও প্রকাশ 
আছে ধে নবন্বীপাধিপতি মহারাজ! কষণচন্ত্র রায়ের বংশীয়েরা বঙগদেশের 
সকল সমাজের ও জাতীয় আচার ব্যবহারাদির কর্তা, তিনি এ বিবাহে 
উপস্থিত হইতে পারিলে বিধবাবিবাহ বঙ্গদেশে সর্ববাদী-সন্মত হইয়া! 
প্রচলিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। তীঁহার এই অনুপস্থিতি জন্ত 
বিপক্ষদল প্রবল হইয়াছিল। 

বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চকদদিতী গ্রামবাসী ধনশালী সন্্াত অমি- 
দার বাবু সারদাপ্রমাদ রায় সিংহ মহোদয়ের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের 
বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, তজ্জন্য তিনি সারদ! বাবুর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে 
চকদিত্বী যাইতেন এবং সারদ1 বাবুও মধ্যে মধ্যে কলিকাত। আতিয়া 
তাহার মহিত সাক্ষাৎ করিতেন । সারদ। বাবুর পুত্রকন্যা হয় নাই এক 
সময়ে তিনি কথাপ্রদঙ্ষে কলিকাতায় অগ্রজকে বলেন, আমার বংশ 
রক্ষা হইল না। বংশরক্ষার জন্য পোক্ষপুত্র গ্রহণ করিব, এবিষয়ে 
আপনার মত কি? ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় প্রত্যুত্তর করেন থে 
পরের ছেলেকে টাকা দিদা দ্রয় করিয়া গ্রহণ কর] আমার মতে ভাল 
নয়; কারণ সেই বালক ব়পরাণ্ হইঙ্জা সংকি অনৎ হইবে তাহা 
বল! ছৃদ্ধর। বদি ছুশ্চরিত্র হয় তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই 
তোমার চিরসঞ্িত ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। ঘি এপ 
হয়, তাহা হইলে কিরূপে তোমার কীর্তি থাকিবে । এমন ছলে, যদি 
আমার পরামর্শ গুন, তাহ! হইলে চক্ত্িত্বীতে একটী অবৈতনিক উচ্চ 
শ্রেণীর ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থপন কর, ধে চক্দিতীর চতুঃ- 
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পার্থের দ্নিহিত গ্রামস্থ বালকগণ লেখাপড়! শিক্ষা! করিয়া জ্ঞান লাভ 
করিবে ও উপার্ন্ক্ষম হইবে। তাহা হইলেই তোমার নাম ও কীর্তি 
চিরগ্থারী হইবে। এ বিদ্যালয়ের নাম সারদাপ্রদাদ ইন্স্টিটিউমন 
রাখ। আর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কর, তাহা হইলে দেশস্থ 
নিরুপায় গীড়িত ব্যক্তিরা বিনা মূল্যে $ধধ ও পধ্য পাইয়া! আরোগ্য লাভ 
করিতে পারিবে। উক্ত দেশহিতকর মহৎ কার্ধ্যদ্বঘ় স্থাপন করিয়া যাইতে 
পারিলে তোমার অনস্তকাল পধ্যস্ত যশঃসুধাকর দেদীপ্যমান থাকিবে, 
এডদ্বাযতীত অপরাপর নানাপ্রকার হিতকর কার্য করিবার উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। পুর্বে চকৃদিত্বীতে গবর্ণমেপ্টের একটী এডেডস্থল ছিল। তাহাতে 
বিশেষ ফলোদয় হইত না। তৎপরিবর্তে সারদাবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে ও অনুরোধে দ্বঃ ১৮৬৮ সালে ১লা আগষ্ট চকদিখীতে 
অবৈতনিক এন্টেরন্স বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং ততকাঁলের লেপ্ট- 
নেন্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করিয়া মেডিকেল বোর্ড হইতে উৎকৃষ্ট ডাক্তার 
নির্বাচন করিয়া ১২৬৬ সালে চকদ্দিঘীতে ডাকারখানা স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। চকদিখীতে এনটেন্স বিদ্যালয় স্থাপন সমদ্ধ হইতে দাদা এ 
বিদ্যালয়ের কমিটির মেশ্গর ছিলেন। এ সময়ে তিনি উহার তত্বাবধান 
করিতেন। শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দি়াছিলেন, 
এ প্রণালী অদ্যাপি চকদ্দিতী বিদ্যালক্বে প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোক 
তাহার ও সারদা বাবুর নাম যে কখন বিস্বৃত হইবেন, এমত বোধ 
হয় না। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন জন্য মধ্যে মধ্যে চক- 
দবিখী যাইতেন। এ সময়ে চকদিশীর সপ্িহিত এক গ্রায়ে একটি দরিজ্্ 
পরিবারকে কয়ে বৎসর মাসিক দশ টাক মাসহারা দিষাছিলেন। 
এক দিন উহাদের অবশ্থ! অবলোকন করিবার জন্য তাহাদের বাটা 
গিয়াছিলেন। তাহাদের একটি শিশুকে অতি শীর্ণকার দেখিয়া বলি- 
লেন ছেলেটি এত রোগ! কেন? ভাহাতে গৃহস্বামী বলেন, মহাশয় যে 
ঘশ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে অতি কষ্টে আমাদের দিনপাত 
হয়) ছেলের জন্য ছুগ্ধ ক্রয় করা এ টাকায়কুলায়নাই। হুদ খেতে 
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জা পাইনা ছেলেটি দিন দিন শীর্ণ হইতেছে। ইহা! শুনিয়া আরও 
মালিক ৫২ টাকা & ছেলের ছুদের জন্য স্বতস্্র দিতেন, এক্ষণে এ 
পরিবারের অবস্থা ভাল হইয়াছে । এ বিষয়টা দাদার আত্মীয় বাবু 
ছকনলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র বাবু মলিলাল রায় ও বাবু বিনোদ- 
বেহারী সিংহ মহাশয় ইহাদের নিকট অবগত হইয়াছি। দাদ্বা দান 
করিয়া কাহাকেও ব্যক্ত করিতেন না। 

মাইকেল মধুহষন দত্ত বাক্গালাভাঁষায় যেখনাদষধ প্রভৃতি কয়েক- 
খানি পুস্তক রচন! করিয়া সাধারণের নিকট কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া- 
ছেন। তিনি কলিক।তা! গুলিষের ইন্টারপিটারের পদ পরিত্যাগ করিয়া 
বারিষ্রার হইবার মানসে বিলাঁত যাত্রা করেন। যাইবার প্রাক্কালে তাছার 
কোন সন্থাস্ত আত্মীয়ের হস্তে যাবতীয় সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়! প্রদ্থান 
করেন। কিছ্ুদ্বিবস পরে বিলাতে তাহার টাকার আবশ্যক হইলে তাহার 
অম্পত্তির তত্বাবধাক্পককে পত্র লিখেন। ছূর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাহারা প্রতুতর 
কোন পত্র লিখেন না। টাকার জন্য তথাক্র তাহার কারাবাস হইবার 
সস্তাবনা দেখিয়া অগত্যা দয়াময় অগ্রজকে বিনীতভাবে পত্র লিখেন । 
তিনি তাহার এ রূপ পত্র পাইয়া ৬০** ছয় সহত্র টাক1খণ করিস বিলাত 
পাঠান । মাইকেল মধুশ্দন দত দাদার প্রেরিত আশাতীত প্রচুর টাকা 
পাইয়া অপরিষীম হর্ধপ্রাপ্ত হইদ্লা ধণ পরিশোধ পূর্ব্বক বারিষ্টার হইয়া 
সপরিবারে হ্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইস্পা 
বারিষ্টারের কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন তৎকালে ব্যয় নির্বাছার্থ ক্রেমশঃ 
কয়েক মাসের মধ্যে প্রা আরও চুই সহত্র টাকা অগ্রজের নিকট গ্রহণ 
করেন। ছৃঃখের বিষয় এই খে স্বল্পদিনের মধ্যেই মাইকেল মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হুন। অগ্রজ মহাশয় কোন আত্মীরের নিকট উপরি উক্ত 
ছয় সহত্র ও ছুই হাজার টাকা যাহা খণ করিয়া দিয়াছিলেন, ছুদসহ 
উক্ত আত্বীক্সকে সমস্ত টাকা! পরিশোধ করিতে হইল। তজপ্তই বাবু 
কালীচরণ খোষ ও বাবু রাজকষ বঙ্যোপাধ্যায়কে সংস্কত যন্ত্র বিত্ত 
করেন। পরের হিতকাষনাঘ্ অগ্রজ ব্যতীত কেহ কি এরপ খণ করিয়! 
নিজের জীবিকা নির্বাহের সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন ? 


১৬০ বিগ্ভাসাগর-জীবনচরিত। 


& সময় গঞ্গাদাসপুর নিবাসী তীর।টাদ সরকার, রাধানগর নিবাসী 
বাবু রামকমল মিশরের ও গঙ্গাদাসপুর নিবাসী বাবু গোরাাদ দত্তের 
নামে কলিকাতাস্থ আদালতে অভিযোগ করিয়া ৫০*২ টাক। আদার 
করেন। থে দিবদ উহাদিগকে ওয়ারেটদ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, 
উহার! নিরুপায় হইয়া! পিয়াদা মহ পটলডাঙ্গাস্থ বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাসের 
ভবনে অগ্রজের সহিত সাঙ্গাৎ করিয়া তাহাকে & দায় হইতে মুক্ত 
করিয়। পিবার জন্য অনুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশয় নিজের টাকা 
না থাকা প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ তথায় উপবিষ্ট বাবু রাখালমিত্রের নিকট থত 
লেখাই ও বং সাধী হইর়। ৫০*২ টাক! উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া- 
ইক্স! তাহাদিগকে খপদায় হইতে মুক্ত করেন। পরে ইহারা এ টাকা 
পরিশোধ ন| করাতে রাখল বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অগ্রজ হৃদমহ 
৮*০২ টাকা তাহার পরীকে পরিশোধ দিয়া এ খত খালাম করেন। দাদা 
খতে কেবল সাক্ষী মাত্র ছিলেন, উ্তমর্ণ দাদার ধাতিরে টাক দেন, 
একারণ তাহাকেই চাহিদ়্াছিলেন। উক্ত অধমর্ণদ্বয় আর কখন তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গুনিতেছি তাহাদের উভগ্নেরই মৃত্যু হই- 
স্বাছে এবং উভয়েরই বিলক্ষণ ভূমিসম্পত্তি আছে। 

এক সময়ে পঙিত জগন্মোছন তর্কালঙ্কার বিপদে পড়িয়া, বিষ বদনে 
দাদার নিকট আমিয়া বলেন, মহাশয় অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, 
পরিত্রাণের উপায়াস্তর নাই, ঘি অনুগ্রহ করিয়া ৫**২ টাকা ধার দেন 
তাহা হইলে এ যাত্র! পরিত্রাণ পাই নচেৎ আমায় আত্মহত্য। করিতে 
ছয়। শুনিয়া! অগ্রদ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নিজের টাকা না থাকা 
প্রযুক্ত অপরের নিকট খণ করিয়া ৫**২ টাক্ষা। দিলেন তাহার পর এই 
দীর্ঘকাপের মধ্যে জগম্মোহন তাহার সহিত আর কখন সাক্ষাৎ 
করিলেন না। 

জাহামাবানের সিহত এক গ্রামে এক ভটাচার্ধ্য মহাশয় অগ্রজের 
নিকট উপস্থিত হুইয়। বিষণ বদমে রোপন করিতে করিতে বলেন বাবা 
ঈশ্বর! বড়বাজারের রামতারক হালদারের নিকট ২০৯২ টাকা খণ করিরা 
সংসার নির্বাহ করিয়াছি, তাহান। টাকা আয় না গাইদা, আমার নাষে 
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অভিযোগ করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন এবং ত্বরায় আমাকে নাতক 
করিয়া অপমানিত করিবার উদ্যোগে আছেন) কিষে পরিত্রাণ পাই। 
তাহার কাতরতা দর্শনে জামার হস্তে উহ্বার দাবীকত সমস্ত টাক! দিক্কা 
তাহাকে আমার সঙ্গে বড়বাজারে মহাজনের দৌকানে প্রেরণ করেন। 
উত্তমর্ণ আমার নিকট দাবীকৃত উক্ত টাক লইয়া তাহাকে অব্যাহতি 
দেন। 

অগ্রজ মহাশয় কেবল দরিদগণকে সাহায্য করিতেন এত নে, 
বন্ধুবান্ধবেরা বিপদে পড়িলে তিনি অকাতরে অর্থনাহাধ্য করিতেন। 
তব সকল টাকা পরে ফেরত পাইব কখন এমত আশা করিতেন না গত 
চাহিতেন না। তিনি এই মনে করিতেন থে, আমি বদ্ধুদিগের বিপদ্দে 
সাহায্য করিতেছি, পরে তাহাদের দময় ভাল হুইলে, ইচ্ছা! হয়, 
তাহারা স্বশ্ৎ প্রত্যর্পণ করিবেন । ছুঃখের বিষয় এই ষে, ছুই এক 
জন ভিন্ন কেহই তাহা ফেরৎ দেন নাই। কিন্তু ধাদাও তাহাদিগকে, 
কখনও টাকার কথা বলেন নাই। 

সদ ১২৭৭ সালে ১০ই ফাল্তন কলিকাতায় একটি বিধবা ব্রাঙ্ষণতন- : 
যার পাণিগ্রহণ বিধি সমাধা হয়। ইহাদের নিবাস ঢাকা জেলা। 

সন ১২৭১ সালে ১২ই মা কলিকাতায় একটি বৈদ্যজা্তীয় বিধবার 
বিবাহ কার্য সমাধা হয়। ব্রজগচ্চজ্র দাদ গু, পরগণা বিক্রমপুর 
মধ্যপাড়া, স্বেল! ঢাকা। 

এইরূপ সন ১২৭১ ও ৭২ সালে আরও ২০২৫ টি বিধবা ব্রাহ্মণ, 
কারস্থ, তক্তবার়, বৈদ্য ও তৈলিক জাতীয় প্রভৃতির পাণ্িগ্রহণবিধি সমাধা 


1 
৭: ভাগাড় নিবামী, অসাধারণ ধীশক্িদম্পন্ন, নৈয়ায়িক. শ্রীযুক 
রাখালদাস ন্যায়রত্ব মহাশয় পাঠমমাপনাস্তে মনে মনে স্থির করেন 
তাটপাড়ান্র টোল করিয়া ছুই তিনটা ছাত্র বাটীতে রাখিয়া ন্যায়শাস্ত্ের 
অধ্যাপনার কার্য করিবেন কিন্তু তাহার পিতা বলেন, ছাত্রকে অন্ন দিতে 
পারিব না) খেতে দিতে হইলে মাসে ৬৭ টাকার ন্যুনে নির্বাহ হইৰে 
না। ওনিয়া ্ায়রদ্বের অত্যন্ত দুর্ভাবন! হইল। কারণ বহুকাল নিরস্বর 
চা রিভার 
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পরিশ্রম করিরা যে দর্শন শান্ত শিক্ষ! করিলেন, তাহা ছার রাধিয় শিক্ষা 
নাদিলে সকলই বিফল হয়। তিনি মাসিক ৬. টাক! আয়ের জন্য 
অনেক স্থানে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিছুতেই মনোরধ পূর্ণ হয় 
নাই। তৎকালের বেখুন বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মাখনলাল ভট্টাচার্য্য 
ফ্টাহার শিধ্য। এক দিবস তাহার বাসায় উপস্থিত হইয়া মনঃকষ্টের 
কথা ব্যক্ত করিলে পর তিনি বলিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এমন বিষয়ে অনেককে গোপনে মাসহারা দিয়া থাকেন। বদি ইচ্ছা 
হয় তো চলুন আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে লইয়া বাই। ইহা শুনিয়া 
বলিলেন, তিনি পর্ডিত ও মহাশয় ব্যক্তি, তাহার নিকট দান লইবার 
বাধা নাই। ষাধনলাল ভটা চার্ধ্য, ন্যায়রত্ব মহাশগ্রকে সমভিব্যাহারে 
করিয়া ভুকিয়া ঠ্রীটে রাজকৃষণ বাবুর বাটাতে দাদার সহিত সাঞ্ষাং 
করেন। ইতিপূর্বে গাদা এ পণ্ডিতের দর্শনশাস্থ্ে পাঙিত্যের বিষয় অব- 
গত ছিলেন। তাহাকে বিলম্গণ সমাদর করিলেন। ন্যায়রত্ব ব্যক্ত করি- 
লেন ধে আমি সমগ্র ন্যার়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। এক্ষণে বাটীতে 
টোল করিয়া বিদ্যাদান করিতে মানস করিয়াছি কিন্ত টোল করিতে 
হইলে মামিক ১*২ টাকা ব্যয় হইবে, মাসিক এই টাকার সংস্থান না 
ফ্রিতে পারিলে বাটাতে বসিয়৷ অধ্যাথনার কার্ধ্য করিতে পারি না। 
আপনার অবিপিত দাই ধে ন্যায়শা্্র যাহারা অধ্যয়ন করিবে তাহা- 
দিগকে অন্ন দিতে না পারিলে তাহার! নিশ্চিন্ত হুইয়া দীর্ঘ কাল 
কেমন করিয়া শিক্ষা করিবে। ন্যাত্ররত্বের কথা শুনিয়া অগ্রজ বলি. 
লেন, যে পর্যন্ত আপনার গশার না হইবে সেই পর্যন্ত আমি মাসিক ১০২ 
টাকা দিতে পারিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্র রাখিয়া দর্শন শাস্ত্রে 
ব্যবসাঙ্সে গ্রবু হউন। দাদ! ক্রমিক ৮ বৎসর মাসে মাদে ১০২ দশ 
টাক! ন্যাত্রতবের বাটীতে পাঠাইঘা দেন। এরতততব্যতীত মধ্যে মধ্যে উষ্ঠার 
পরিবারগণপকে বস্ত্রাি প্রথা করিতেন । এ টাক! য্যতীত মধ্যে মধ্যে 
আরও বিশ পঞ্চাশ টাকা! সাহাধ্য দিতেন। পরে পশার হইলে পর এক 
দিবস স্যার মহাশক তং দাদাকে বলিলেন আয় আপনি সাহাফ্া ন! 
ফরিলেও আমার দিনপাড হইতে পারে) ন্যাক্গরত্ধ মহাশয় প্রথষেই 
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আপনার অবস্থা অনেককে জানাই ছিলেন, কিন্তু কেহই এনপ 
জাহাঘ্য করিতে সাহষ করেন না। তিনি এবিঘয় অনেকের নিকট 
স্বীকার করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া থাকেন এবং বিদ্যাসাগর মহা" 
শয়কে আন্তরিক শ্রদ্ঠা করিষা থাকেন। অগ্রজও স্ভায়রন্বকে আতস্তরিক 
্বেহ করিতেন। স্তায়রর মহাশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে সন্ান্থলে নিজে 
ঘেরূপ বতৃততায প্রকাশ করিলেন, তাহাই এন্থলে লিখিত হইল 

সন ১২৭২ সালেক অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃদেব শ্বপ দেখেন যে, ত্বরায় 
তোমার বাসভৃমি শবশান হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া পিতৃদেব অত্যন্ত উদ্দিঝ 
হইলেন। তদনম্তর বিখ্যাত গঞ্জানারায়ণ ভট চারধ্যকে ডাকাইয়া তাহার 
কোঠীর ফল গণন| করাইলেন। তিনিও ও কথা ব্যক্ত কারলেন অধিকন্ত 
বলিলেন যে, স্বরায় বিব্যাপাগর মহাশয়ের শনির দশ। উপস্থিত হইবে। 
গণনানুলারে দেখিতেছি তাহার আত্মবিচ্ছেষ, বন্ধুবিচ্ছেদ, ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ 
ঘটবে ও তাহাকে দেশভ্যাপী হইতে হইবে। এক দিনের জন্যও হুধী 
হইবেন না ও একসানে স্থায়ী হইবেন না। নূতন নৃতন স্থানে যাইয়! 
বাস করিবার ইচ্ছা হইবে, ইহা! আপনি জন্যের নিকট ব্যক্ত করিধেন না। 
বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর বাবাজীর নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি আমায় তির- 
স্কার করিতে পারেন। স্বপ্ন দর্শন ও কোঠীর গণন| এঁক্য হইল দেখিয়! 
পিতৃদেবের অত্যন্ত দুর্ভাবন! হইল। তাবধি তাহার আর দেশে থাকিতে 
ইচ্ছ৷ রহিল না। কয়েক দিন পরে কাশীবাদ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিলেন, সুতরাং আমি অগ্রজ মহাশয়কে এ সংবাদ লিধি। তিনি 
ততৎকালে রাজা প্রভাপচক্র সিংহের পীড়া উপলক্ষে মুরশিদাবাদের 
সন্গিছিত কান্দীগ্রাষে অবস্থিতি করিভেছিলেন। পত্র প্রাপ্তি মাঝেই 
অগ্রজ মহাশয় তহৃত্তরে আমায় বাহ! লিখেন নিয়ে প্রকাশিত হইল “থা, 
তিপি বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন তাহ! কোন ক্রমেই পরাধর্শ- 
সিদ্ধ নছে শ্বয়ং সমুধায় আহরণ করিয়া আপনার আহারাদি নির্বাহ 
করিবেন, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইথেক। বে ব্যক্তির পুত্র পৌরাদি 
এত পরিবার, তিনি শেষ বরে একাকী বিদেশে কালহরণ করিধেন, ইহা 
কপেক্ষা হুখ ও আক্ষেপের বিষ কি হইতে পারে। হুতরাৎ এ অবস্থান 
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তিনি একাকী কাশীতে বাস করিবেন ইহাআমি কোনও মতে সহ করিতে 
পারিব না। মেক্ূপ করিলে তাহার করের সীমা থাকিবে না। ষদি তাহার 
সেবা ও পরিচর্যার নিমিত্ত কেহ কেহ জঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হই- 
লেও জামি কথক্িং সম্মত হইতে পারি, নতুব! তাহাকে একাকী পাঠাইয়া 
দিয়া আমর! এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া হুখে কাল যাপন করিব ইহা! কোনও 
ক্রমেই ধর্ম নহে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি কোনও মতেই 
আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না। যদি নিতান্তই তাহার যাইবার 
মানস হইয়। থাকে, এইরূপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে ন1। তুমি তাহার 
চরণারবিদে আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে, ষে পাছে আমার মনে 
ছুংধ হয় এই খাতিরে তিনি অনেকবার অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন 
এক্ষণেও সেই খাতিরে আর কিছু কষ্ট সহ করুন; আমি সন্বরবাটী 
যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। সেখানে পঁহছিলে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির 
করিব নতুবা অকস্মাৎ এরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া আমিলে এবং উপযুক্ত 
বন্দোবস্ত না করিয়া কাশীবাস করিলে আমি মর্মান্তিক বেদনা পাইব। 
যাহ! হউক যেরূপে পার আপাততঃ তাঁহার এ অভিপ্রায় রহিত করিবে 
এবং তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন এই সম্বাদ সত্বর কান্দীতে আমার 
নিকট পাঠাইবে। ষাবৎ এ সংবাদ না গাইব তাবৎ আমার ছুর্ভাবনা দূর 
হুইবে না। ২৪ দিন কোন মতে এখান হইতে যাইতে পারিব না, নতুবা 
অদ্যই আমি প্রশ্থীন করিতাম। বাহা হউক যেকধপে পার হায় কোন 
মতে আপাততঃ ক্ষান্ত করিবে, নিতান্ত ক্ষান্ত না হন এই রবিবারে বাট 
হইতে আসিতে না দিয়া আমাকে সংবাদ লিখিলে আমি যেরুপে পারি 
বাটী যাইব। আমি কায়িক ভাল আছি, ইতি তারিখ ৩*এ অগ্রহায়ণ। 
গুভাকাজ্জিণঃ 
উঈশ্বরচন্্র শর্ধণ: 1, 

উক্ত পত্র রি মহ্থাশয়কে দেখান ও শ্রবণ করান হইল তথাপি 
কাশী যাইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। হুরাৎ পুনর্র্বার কান্দীতে পত্র লেখ! 
হয়। পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই আহার মিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ধমান আগমন 
করেল, তথ! হইতে রাত্রিতেই পান্ধী করিয়া জাহানাবাদ আগমন করেন 
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ও তথা হইতে বেহারারা জাঁরও আট ক্রোশ আিতে অঙমর্থ হইলে 
পদত্রজেই বীরদিংহার বাটীতে আগমন করেন, তিমি অনেক অনুনয় বিনয় 
ও রোদন করাতেও পিতৃদ্দেব বাঁটীতে অবস্থিত্তি করিতে ইচ্ছা করিলেন 
না কয়েক দিবস পরে পিতৃদেব তাহার সমভিব্যাহারে কলিকাভায় গরম 
করেন। তথায় কতিপয় দিবস রহিলেন এবং অগ্রজ অনেক অনুনয় 
বিনয় করাতে দেশে আগমন করিবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে কনিষ্ট 
ভ্রাতা ঈশানের সহিত পিতৃদেবের কথ প্রসঙ্গে পিতৃদেব তাহাকে বলেন 
যে ঈশ্বর আমার দেশে ফিরে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, তোমার 
মতকি? ঈশান বলিল, আমার মতে দেশে গিয়া সংদারী ভাবে থাকা 
আর আপনার উচিত নয়, এই সময় আপনার কাশীধামে গিয়া বাস করা 
উচিত। কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান পিতৃপেবকে এরূপ অস্ৃশ নানাবিধ 
উপদেশ দেওয়াতে একেবারে দেশে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। 
ঈশান এই কথা বলিয্বাছে শুনিয়! অগ্রজ মহাশয় ঈশানের প্রতি অত্যন্ত 
অসন্তঃ হইলেন এবং বলিলেন আপনি গৃহস্থের মধ্যে থাকিয়া! সময়াতি- 
পাত করিতেন। এক্ষণে আপনাকে কদাচ একাকী কাশী যাইতে দিব ন1। 
বাটার কেহ আপনার সমভিব্যাহারে না থাকিলে নিজে বৃদ্ধ বয়সে 
পাকাদি কাধ্য সম্পন্ন করিয়া দিনপাত কর! আপনার পক্ষে অতি কষ্টকর 
হইবে । কোনও উপদেশ না শুনিয়া! পিতৃদেব কাশীতে অবস্থিতি কর! 
স্থির করিলেন সুতরাং কাশীধামে হুধ্থচ্ছঙ্দে অবস্থিতি করিবার বঙ্গোবন্ত 
হইল। 

যাইবার পূর্ষে দাদা বলিলেন আপনি গেলে আমাদের মন অত্যন্ত 
ব্যাহুল হইবে আমাদের অন্ত কোনও বিনোদের উপায় নাই; অত্তএব 
আপনি সম্মতি প্রদান করিলে চিত্রকর হডসন প্রাটের খাটা গিয়। তাহার 
দ্বার পটে আপনার প্রতিমূর্তি স্থিত করিয়া লইব। অতএব আপনাকে 
আর পনর দিবস কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। পিতৃদেব সম্মত 
হইলে তাহার প্রতিমূর্তি অস্কিত করাইলেন। ইহাতে ***২ টাকা ব্যয় 
হয়। কিছু দিন পরে এরূপ জননীদেবীরও প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করাই- 
লেন, ইহাতেও ৩**২ শত টাকা ব্য হয়। দাদা প্রত্যহ অন্ততঃ 
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হইবার ঠ মূর্তির দর্শন করিতেন। কর্ধটার ও ফরাশভাঙ্গার বাঁদাতেও 
্বত্ প্রতিসূর্তি প্রদ্তত করাইয়া রাধিয়াছিলেন । 

খ্ঃ ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রেল দেশহিতৈষী পরম দয়ালু রাজা প্রতাপ- 
চন সিংহ ও রাজা ঈখরচজ সিংহ বাহাহর, অগ্রজ মহাশক্নের পরামর্শে 
ও উদ্যোগে তাহাদের জন্মভূমি কালদীগ্রামে ইংরাজী-সংস্কত গুল স্থাপন 
করেন। উক্ত রাদাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত 
ধর স্থুল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধানে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই 
শিক্ষকাদি নিযুক্ত করিতেন । রাজাদের টাকায় স্কুলের চেয়ার, ডেকা, বেঞ্চ, 
আলমারি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পাঠাইয্লাছিলেন, ও বছমূল্যবান পুস্যকাদি 
রন করিয্না লাইব্রেরী করিয়া দিষ্বাছিলেন। এরূপ বিদ্যালয়-গৃহ ও এরূপ 
লাইব্রেরী মফঃহ্বলে দৃষ্ট হয় না। পারিতোধিক প্রদান কালে অজ 
মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন, দাদাকে কোথাও বক্তৃতা করিতে 
শুনা খায় নাই কিন্তু স্থানে অনেকের অনুরোধে মনের ভাব লিখিয়া 
দিয়াছিলেন, & লেখা অপরে পাঠ করিয্বাছিলেন। এ বক্তৃতা ততকালে 
মন্থা্ পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। 

খ্বঃ ১৮৬৬ সালে ঘখন রাজ। প্রভাপচন্্র সিংহ উৎ্কট রোগে আক্রান্ত 
হইয়া কাশী রাজতবনে কার্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পধ্যত্ত অবস্থিতি 
করেন, ততৎকালে অগ্রজ মহাশয় রাজার রীতিমত চিকিৎসার জন্ত 
কলিকাতায় বিখ্যাত ডাক্তার নি, আই, ই, বাবু মহেনাথ সরকারকে 
মাষিক মহত্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া ও সমভিব্যাহারে লইয়া! 
ফাশীগমন করেন। অগ্রজ মহাশয় উক্ত চারি মামের মধ্যে বিশেষ 
প্রয়োজন বশত; ২৩ বার তথা হইতে বাঁটী আগমন করেন, ৮।১* দিল 
বাটীতে দ্অবন্থিত্ঠি করিয়া পুসর্ধ্ধার তখায় গমন করেন। উক্ত রাঁজাদিগকে 
তিনি ষছোদর সদৃশ দ্বেহ করিতেন বলিল্না এত দূর নিঃস্বার্থন্কাঝে তাহার 
জীবন রক্ষার জন্ত আন্তরিক বঙ্থ করিয়াছিলেন। ধনশালী সন্ত্রাতত লোকের 
যধ্যে রাজ। প্রতাপচক্র সিংহ বাছাহ্‌র যেক্প বিনয়ী ও ভহলোক ছিলেন, 
মে়প প্রায় দৃইিগোচক় হন্ব না। ইনি সৌজন্যাধি গণমমূহে সাধারণ 
মানব সমূহকে বশীভূত করিত্াছিলেদ। 
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রাজা, কাশীপুরের গঞ্গাতীরে মৃত্ার পূর্বে বিষ্যামাগর ষহাশয়কে স্বীয় 
সমস্ত সম্পত্তির তত্থাবধান অন্ত একমাত্র টুষী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্ত অগ্রজ মহাশয় নানা কারণে রাজার প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন না; ভজ্জন্য তিনি অত্যত্ত হৃঃখিত হুইয়াছিলেন। 

রাঙ্গা প্রতাপচত্তর সিংহের মৃত্যুর পর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
তাহার পিতামহী রাণী কাত্যান্বনী অতিশক্স ভাব্তি হুইয়াছিলেন। 
ইতস্ততঃ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া কলিকাতাস্থ অংনক ধনশালী সন্ত্রস্ত 
ব্যকিদিগকে জানাইলেন কিন্ত এ মকল ব্যক্িদিগের পরস্পর নান! তর্ক 
বিতর্কের পর কোন বিষয়ের স্থিরীকরণ না হওয়ায় রাধী কাত্যায়নী 
অগ্রজকে আনাইয়! বলিলেন, বিদ্যাসাগর বাবা, আমাকে এন্ধপ গোল- 
ঘোগ্নে ও বিপদে পতিত হইতে দেখা ভোমার উচিত নছে। অতএব 
আমার এই বিপদের সময় আমাদিগকে কি করিতে হইবে মেই সমস্ত 
নির্ধারণ করিয়া খাঁবভীয় বিষয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করা তোমার অবন্ঠ- 
কর্তব্য কর্ম । অতএব তুমি বিলম্ব না করিয়া অনন্তমনা ও অনন্ভকর্্া 
হইয়া সত্তর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমার এই উত্তি অপেক্ষা ন 
করিয়া এ কার্্য প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত ছিল। তোমাকে এপ 
কথা আর না বলিতে হয় ইহা যেমন তোমার মনে থাকে। ইহা 
শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, প্রতাপচন্ত্রের মৃত্যুতে আমার মন স্থিয় নঃ 
থাকাম্ব একপ হইয়াছে, তজ্জন্ কিছু মনে করিযেন না; সত্ব যাহাতে 
হুবন্দোবস্ত হয় অদ্যাবধি তদ্দিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। হদিও আপনি 
বরাবর আমার প্রতি গ্ষেহ, মমত্ব ও বিশ্বাম করিয়া আমিতেছেন, 
তথাপি কিজানি সময় দোষে আমার প্রতি দ্বিধা করিয়া পাছে অপরের 
কথার কর্ণপাত করিয়া গোলমাল কয়েন, এই জাশক্কান্ব; আপনাকে 
অনুরোধ করিতেছি, অন কোনও ব্যন্তির কথায় কর্ণপাত করিবেন না 
ও বিচলিত হইবেন লা। কারণ তাহা হইলে কা্যক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ 
অন্ভাবলা। ভীহার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাণী হলিলেন, বিধ্যাসাগয় 
বাবা! আধি অন্তের কথায় তোমার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আমার 
দাধালক প্রপৌত্রদিগের কি যর্বনাশ করিব 1 ইহা তুমি কদাট মনে 


১৬৮ বিষ্ভানাগর-জীবনচরিত | 


করিও না। ভোমার েরেপ ইচ্ছা! ও বিবেচন! হয়, আমি তদমুসারে 
কার্ধ্য করিব; তদ্বিষন়্ে আমি স্থির রহিলাম। 

এই সকল কথাবার্তার পর অগ্রজ মহাশয় আইন-পারদর্শা পরম- 
বন্ধু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়! পাইকপাড়া ষ্টেট 
কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্বাবধানে সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া, 
তৎকালীন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সার্‌ সিসিল বীডন মহোদয়ের সদনে 
গমন করিলেন। ছুই এক বিষয়ের কথোপকথনের পর পাইকপাড়ার 
রাজ-&্েটের কথা উত্ধাপন করিষা! এ স্টেটের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা 
বর্ণন করিলেন। ইহ! শ্রবণ করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর বলিলেন, 
তোমার মত বন্ধু থাকিতে তাহীদিগ্ের এরূপ শোচনীয় অবস্থু! হওয়া 
তোমার পক্ষে দৃষপীয়। তুমি কিরূপে এত দিন ও সকল বিষয়ের উপেক্ষ! 
করিয়! তাহাদিগ্রকে ধণগ্রত্ত হইতে দেখিলে? তহুত্বরে তিনি বলিলেন, 
তাহাদের সময়দোষে ও কর্খরদদোষে বিষয় কর্ধব সম্বন্ধে সকল সময়ে আমার 
কথা না শুনিয়া ভোগবাসনারই অনুবন্ধা হুইয়াছিলেন এবং এক্ণেও 
যেন্ধপ অবস্থা দেখিতে, তাহাতে আমার মতে এই বিষয় কোর্ট অব 
ওয়ার্ডে যাওয়া উচিত। তচিন্ন রক্ষার আর কোনও উপায় দেখি না। এ 
বিষয় আমার নিজের দ্বার! রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প, আপনি 
নাবালকদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপনারই একমাত্র 
কর্তব্য কর্ম বিবেচনায় সমস্ত ক্লেশ স্বীকার করিম্বা এই বিষয়ের ভার 
গ্রহণ ককন। এ বিষদ্বে নাবালকদের প্রপিতাঙ্ষহী রাণী কাত্যায়নীর 
সম্মতি করিয্ব। দিব, তদ্থিষয়ে কোন ছ্িধা করিবেন লা, কারণ রাণী 
কাত্যায়নী আমাকে এ বিষয়ের কর্তব্যাবধানের ভার দিয়াছেন। রাজ- 
পুত্রদিগফষে সভিব্যাহারে করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে 
আপনি তাহাদের সমক্ষে আমাকে এইকপ তিরস্কার করিবেন। এই- 
ক্ষপে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয্লা পাইকপাড়া রাজষ্টেট কোর্ট 
অব ওয়ার্ডে দিবার ব্যবস্থা! করুন। এই কথার পর দাদা রাণী কাত্যা- 
ঘনীর সমক্ষে গমন করিয়া! বলিলেন, এক্ষণে আমি রাজপুত্রদিগকে 
সমভিত্যাহারে করিয়া লেপনেন্ট গবর্ণরের নিকট যাইব। এই কথ! 
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গুলি হলিবামাত্রঅন্ত কধার অপেক্ষা না করিয়া রাণী বলিলেন তদ্ধিষয়ে 
আমার সন্মতির আবশ্ঠক নাই। তুমি ধাহা ভাগ ধুঝিবে ভাই করিবে। 
অগ্রজ মহাশয় রাজপুরদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া লেপ্টলেণ্ট 
গবর্ণর বাছাছরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ৰাহাহ্‌র 
সমাদরে ষকলকে বসাইয়! কুমার গিরিশচক্র সিংহ বাহাহুরকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত বিদ্যামাগর তোমাদের পিতৃবন্ধু; ইনি থাকিতে 
তোমাদের বিষয় কর্মের এরপ বিশৃঙ্খল] শ্বটবার কারণ কি? এই কথা 
বঙ্গিয়া অগ্রজকে বলিলেন, পণ্ডিত ! আমার বোধ হয়, তূমি, নিজ করে 
ব্যস্ততা প্রযুক্ত তোমার বস্ছুদিগের প্রতি উপেন্ছ1 করিয়! ভাহাদের বিষয় 
কর্খের অনুসন্ধান না লওয়ায় এবং তোমার পরমবন্ধু প্রতাপচক্র মিংহকে 
সহুপদেশ ও শামন ন| করায় তাহাদিগকে খণগ্রজত হইতে হইয়াছে এব 
তাহাদিগের বিষয় কর্ণের বিশৃক্খল! ঘটিয়াছে। এতিন্ন তাহাঁদিগের 
কর্খচারিগণের কার্য ও ব্যবহারে তৃমি রীতিমত চর রাখ নাই বলিয়া &ঁ 
কর্মচারীরা ইহাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে । অতঃপর ইহাদের গ্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি ন। রাখিলে তোমাকে ইহাদিগের পিতৃবস্থ বলিমা বলিতে 
গারি না। এইরূপ নানাপ্রকার তিরস্কার করিবার পর সাহেব স্বীকার 
করিলেন যে, তিনি পাইকপাড়ার রাজ-ট্েট তাহার সাধ্যানুমারে কোর্ট" 
অব ওয়ার্ডে সমর্পণ করিবার চেষ্টা! পাইবেন। এই বলিয়! তাহাকে ও 
রাজপুত্রদিগকে বিধায় দিলেন। 

তিনি বিদায় লইয়া! রাজকুমারদের সহিত বাসায় আসিয়া! তাহা" 
দিগকে গ্রাইকপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমারগণ রাণী কাত্যায়নীকে 
ছোট লাট ও বিদ্যাসাগরের কধোপকথন গুলি আনুপূর্বিক বর্ণন 
করিলেন। তচ্ছবণে রাণী সমধিক ঘত্র ও আগ্রহাতিশয় “সহকারে 
ঘাদাকে পাইকপাড়ার বাটাতে লইয়া গেলেন। রাণী কাত্যান়নী 
তাহাকে বলিলেন, বিদ্যামাগয় বাবা! তোমা ভিন্ন আর কে আনা 
দিখের প্রতি এরপ বর ও গ্েহ করিয়া আমাধিগের বিষয় রক্ষা করিবে? 
তুষি বই আর আমাদের হিতৈষী কেহই লাই। পরে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, বাবু ছবারকানাধ গিত্রের ও ছোট লাটের পরাদর্শে চব্বিশ 

হ্হ 
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পরগণার কালেট্টার সাহেবের নিকট আবেদন করায়, ভিনি তাহাতে 
নিজের মন্তব্য লিখিয়া কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। 
কমিসদ সাহেব তাহার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় সহ বোর্ডে প্রেরণ করায় 
তৎকালীন অগ্ততর মেন্বর ড্যাম্পিয়ার ষাহেব & আবেদন পত্র অগ্রান্থ 
করিয়া কমিমন সাহেবের হাত দিয়া কালেক্টার সাছেবের নিকট প্রেরণ 
করেন। ইছা। অবগত হইয়া উদ্বীর। তিন জদে যুক্কি করিয়! পুনর্্বার 
ঘরখাত্ত করায়, রূপ অগ্রাহ্য হয়। ইহাতে দ্বারকানাথ মিত্র আইন 
পুস্তক ভালরূপ দেখিয়া ও অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৫৮ সালের 
৪০. আইনের ১২ ধারা মতে দরখাস্ত লেখাইয়৷ নাবালক গিরিশ্ক্র বাহাদুর 
দ্বারা চব্বিশপরগণার জঙ্গমাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করেন। 
জজ সাহেব সাবালক ও নাবালকগণের প্রতি সানুকুল হইয়! উত্ত আইন 
অন্থদারে দরখাস্ত মঞ্জর করিয়া কালেক্টার সাহেবের মিকট পাঠান। 
পুর্নের স্ভায় জজ সাহেবের হুকুম অগ্রাহা হয়। ইহা দেখিয়া অগ্রজ 
মহাশয় পুনর্ধ্বার দ্বারকানাধ মিত্র মহাশয়ের সহ পরামর্শ করিয়া দরখাস্ত 
দ্বারা জজ সাহেবকে অবগত করিলে, তিনি আদালত অবজ্ঞার কথা 
উল্লেখ করিয়া, কালেক্টার সাহেবকে লিখেন যে, আমি ডিটিক্ট জজ 
উক্ত পাইকপাড়া রাজঞ্রেটে কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাইবার হুকুম দিয়াছি। 
এ হুকুম অনুসারে কার্য না করিলে আইন অনুসারে আদালত 
অবজ্ঞার দণ্ড পাইবে। এই সমক্স রাজ-ষ্টেটের কার্ধ্যের দুধন্দো- 
বস্ত না থাকায় ও পেট ঝণজালে জড়িত থাকায়, কালেক্টারি খাজন! 
দাখিল হয় নাই এবং ত্বরাম্ দাধিল হইবার সন্ভাবন! ছিল না হুতরাৎ 
১৭১৩ মালের লাট বন্দীর জাইন অনুসারে সযস্ত জমিযারী বিক্রয় হই- 
বার মন্তাবন! 'বেখিয়া, অগ্রজ মহাশ ভয় পাইয়াঃ ঘারজিলিংস্থ বীডন 
সাহেবকে পত্র লেখেন। বীডন সাহেব অন্গ্রহ প্রকাশ করিয়া! জমীদারী 
রক্ষা করেন। তিনি দ্বারজিলং হইতে লিখেন যে, ভোষার অন্গরোধে 
এ ঘবাত্রা পাইকপাড়া রাজ-্েট রক্ষা! করিলাঘ। এনপ কাহারও হনব না। 
অতঃপর এরূপ না হয়। 


কালেক্টার সাহেব আঘালত অবজার দণ্ডের ভয়ে দ্বরায় কমিসনর 
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ও বোর্ডকে অবগত করাইপা ও ষন্বতি জই্না পাইকপাঁড়ার রাজ-্টেট 
কোর্ট অব ওয়ার্ডে লইলেন ও হুবন্দোবস্ত করিলেন । কোর্ট অব ওয়ার্ডের 
দুবশোবস্ত অনুসারে পাইকপাড়া রাজ-েট হব দিন মধ্যে হুশ্ছেদ্য 
গুণজাল ছিন্ন করিয্রা মুক্তি লাভ করিল। 

নিয়মানুসারে নাবালক রাজপুত্রিগকে ডাক্তার সি, আই, ই, বাবু 
রাজেজ্রলাল মিত্রের অধীনে ধাকিবার জাদেশ হওয়ায় রাণী কাত্যায়নী 
রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার ক্রুদন দেখিয়া অগ্রত্থ মহাশয় 
পুনরায় ৰীডন মাহেবকে অনুরোধ করায় তাঁহার আদেশ মতে 
নাবালকগণ কাটাতে অবশ্থিতি করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। 
উপরি উক্ত বৃত্তান্তটী পুর্বে দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম, এবং এক্ষণে 
প্রতাপচন্ত্র সিংহ বাহাদুরের কুটুগ্থ বাবু তারিণীচরপ ঘোষ মহাশয়ের 
ও মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক বাবু গোপীকৃষণ মুখো- 
পাধ্যায় গ্রতৃতির প্রর্থধাৎ অবগত হইয়াছি। এই বিষে পাথেয়াদি 
নান! কার্য বিদ্যাসাগর মহাশক্নের ছুই সহ মুদ্রার অধিক ব্যয় হয়। 
তিনি যখন ঘাহার উপকারার্থে পরিশ্রম করেন, তদ্ধিষয়ে নানাস্থানে 
গমন জন্ত যাহা ব্যয় হইত তাহা কাহারও নিকট কধনও গ্রহণ করেন 
লাই। এক্পপ কার্ধ্য না করিলে পাইকপাড়ার রাজষ্টেটের ও রাজকুমার- 
দিগের থে কি অবস্থা হ্বটিত, তাহা পাঠকরর্গ অনুমান করিয়া লইবেন। 

খ্বঃ ১৮৫৯ সালে তিনি যখন কান্ীতে বিদ্যালয় শ্থাপন মানসে 
গমন করেন, তৎকালে তথায় বাবু লালমোহন ঘোষের পত্বী শ্রীমতী 
ক্ষেত্রমণিদাসী অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার যানসে সন্বাদদ পাঠান । 
তাহাতে তিনি রাজান্দিগনকে বলেন, বিলি সাক্ষাৎ করিবেন, ইনি আপ- 
মাঘের কে হন। রান্ধারা বলিলেন, এবাটীর ভাগিনেক্র-বধু লালমোহন 
ঘোষের পত্থী শ্রীমতী ক্ষেত্রম্ণিদাসী) ইনি কলিকাতা সির্ধামী মৃত 
জগঘ,লর্ভ সিংহের কন্যা। আপনি উহাকে বাল্যকালে কলিকাতায় 
দেখিয়্াছিলেন। ইনি যধ্যে হখো আপনার নাম করিয়া থাকেন। শুনিয়া 
জা বলিলেন, আহি উহার মহিত দেখ! করিষ কি না? তোমাদের মত 
কি! রাজ্জারা বলিলেন, জাগনি উহার সহিত অবশ্য দেখ! করিতে পারেন 


১+২ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত। 


পরে সাক্ষাৎ হইলে ক্ষেত্রমণি বলিলেন, খুড়া মহাশয়! বাল্যকালে 
আমার পিত্রালয়ে আপনাদের বাসা ছিল। আপনি আমাকে কোলে 
করিয়া মানুষ করেন, এবং কতই গ্ধেহে ও ত্র করিতেন। বোধ করি, 
তাহা আপনি বিশ্বৃতত হইয়া থকিবেন। এক্ষণে আমি কষ্টে পড়িয়াছি, 
আমার. দ্বামীর যাহা আয় আছে, তৎসমস্তই তিনি ব্রাক্ষণভোজনাদি 
সংকার্ধ্ে ব্যয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের অনেক পণ হইয়াছে, 
তজন্ত বিশেষ ভাঁবিত হইয়াছি, একথা অন্তের নিকট প্রকাশ করি নাই। 
আপনি পিতৃব্য তুল্য, আপনি আঁমার ভ্রাতা, ভূবনমোহন সিংহকে মাসে 
মাসে ৩০২ টাকা মাসহরা দিতেছেন, তাহাতে তাহার সাংসারিক কষ্ট 
নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল কথা শুনিয়া অগ্রজের চক্ষের জলে 
বঙ্গস্থল ভাদিয়া গেল, এবং তিনি বলিলেন, আমরা তোমার পিতামহ 
ও তোমার পিতার কতই খাইয়াছি। বাল্যকালে তোমার জননী ও 
পিতৃস্বসা রাই দিদি আমাকে পুত্রবৎ স্গেহ করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্বেই 
বাল্যকালে কলিকাতায় অবন্থিতি করিতে পারিয়াছিলাম। তদবধি তিনি 
আ্ষ্মণিকে মাসিক ১৭২ টাকা দিতেন, এবং খণ পরিশোধের জন্তও 
ততকালে কিছু কিছু পাঠাইয়াছিলেন। 

পুর্ব পাইকপাড়ার রাজাদের সহিত ঘখন তাহার প্রধম আলাপ 
হয়, তৎকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পাইকপাড়া যাইতেন। একদিন ৈকালে 
গাড়িতে যাইতেছিলেন, রাজবাটীর নিকট একজন মুদি ডাকিতে লাগিল, 
ঈশ্বর খুড়া, এদিকে কোথায় যাইতেছ, শুনিয়া গাড়ি ধামাইলেন। সেই 
দরিদ্র মুদি বলিল, ঈশ্বর ভাল আছ? তাহাতে অগ্রজ বলিলেন, হ1 
রামধন খুড়া। রামধন, দাদাকে বঙসিবার জন্ত দৃর্বাধাসের উপর একটা চট 
বিছাইয়া দিলে তিনি তাহাতে বষিয়া, একটা খেলো হকার তামাক 
খাইতেছেল, এত সময়ে, রাজাদের বাটীর কয়েকটি বাবু গাড়িতে চড়িয়া 
হাওয়া খাইতে যাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া উহীরা আশ্চর্ঘযাহিত 
হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় জামানত একজন ইতর মুদির 
দোকানের সন্মুখভাগে রাস্কার ধারে বসিয়া উহ্বার সহিত গ্রল্প ও হান্ত 
করিতেছেন। বাবুরা বেড়াইন্কা যধন প্রত্যাগমন করেন, তিমি তখনও 
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স্থানে বরিক্কা আছেন দেখিয়া বাবুরা মুখ ফিরাইয় বাটী আইসেন। 
পরে তিনি & মুদির নিকট বিদায় ইয়া রাজাদের বাটী গমন করেন! 
রাজবাটীর কত্েকটা বাবু তাহাকে বলিলেন, মহাশয় ! সামান্ত লোকের 
দোকানে চটের উপর বসিয়াছিলেন কেন? আপনার অপমান বোধ হয় 
না। ইহা শুনিয়! অগ্রজ বলিলেন, তোমাদের খানকয়েক চিয়ার আছে 
বলিয়া কি তোমরা বড় লোক। আমি দরিদ্র লোকের বাঁটীতে বসিয়া যত 
ছুতী হই, তত বড় লোকের বাটাতে বজিয়া তৃপ্তিলভ করিতে পারি না। 
আমার সহিত তোমাদের বসিতে যদি নিন্দা হয়, তাহা হইলে আমি 
আর আসিব লা। শুনিয়া তাহারা বলিলেন, মহাশয় ! ক্ষমা করুন। 
ঘ্বাদা বলিলেন, আমার পক্ষে ধনশালী ও দরিদ্র উভয়ই সমাম। 

খ্ঃ ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে পুজ্যপাদ প্রেমচন্ত্র তর্কবায়ীশ 
মহাশদ্প পেনসন লইয়া কাশীষাত্রা করিবার উদ্যোগ পাইলে অলঙ্কার 
শাস্ত্রের পদ শূণ্ত হয়। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর রামময় চট্রো- 
পাধ্যায় মহাশয় সংস্কত কলেজে কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও 
দর্শনের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজের উচ্চশ্রেনীর বৃত্তি 
প্রাপ্ত হন। রামমন্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয় তৎকালে কাব্যে ও অলঙ্কারে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; আর মংস্কত গদ্যপদ্য রচনায় 
তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় ও অন্তান্ঠট লোকে 
মনে করিয়াছিলেন যে, রামময়ই তাহার ভ্রাতার পদ পাইবার উপযুক্ত। 
কিন্ত এ পক্ষে মহেশচন্ত্র স্তায়রত্ব মহাশয়ও এ পদ প্রার্যতিলাষে 
আবেদন করেন। তৎকালে স্ভায়রত্ব ষড় দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। ধদিও ইনি ষংস্কত কলেজের ছাত্র নহেন, তথাপি 
কাব্য ও অলন্কারে বুৎপত্ধি লাভ করিয়াছিলেন। একটী পদ শুন্ত, 
কিন্ত উক্ত পণ্ডিত হুইকসনেই পদপ্রারাঁ। কাউএল সাহেব & পদে কাহাকে 
নিযুক্ত করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর 
যহাশক়কে জিজ্ঞাস! করেন যে, একটী পদ শৃন্ত আছে, উক্ত ছুই পণ্ডিতের 
মধ্যে কে এ পদের উপযুক্ত লোক, তাহা নির্ধ্বাচন করিয়া দেন। আহি 
কাহাকে & পদ দিব স্থির করিতে পারি নাই। তৎকালে ভাগ্যদেৰী 
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মহেশ ভাযরদ্ধের পক্ষে অনুকূল থাকার দাদা বলিলেন, অলঙ্কার শ্রেণীতে 
কাব্যপ্রকাশ পড়াইতে হইলে স্তায় ভাল জানা আবশ্তক। মহেশ স্ভায়রত্ব 
সমগ্র ভায়শাপ্ রীতিমত অধ্যয়ন করিয়! বিশেষরূপ ব্যুৎ্পত্তি লাস্ত করিয়া- 
ছেম। অতএব আমার মতে গ্চায়রত্ব & কার্ধ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র । 
কাউএল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় স্তাররত্ব মহাশয়ের নাঁমে 
রিপোর্ট করিয়া & পদে স্থায়রত্ব মহাশয়কে নিযুক্ত করেন। স্ভায়রত্ব 
অহাশয়ের উন্নতির মূল বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই বৃত্তান্তটী কাশীতে 
জয়নারায়ণ তর্কপধশনন মহাশয় ও প্রেম্ঠাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
প্রমুখাৎ গুনিয়াছি। 


হোমিওপ্যাথি । 


বহুবাজার মলঙ্গা নিবাসী দেশহিতৈষী মন্তান্তবংশোন্ব বানু রাজেজ্্র 
দত্ত মহাশয়ের সহিত অগ্রজ মহাশঘ্বের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এক দিবস 
উভয়ে কথোপকথন করিয়া স্থির করিলেন যে, ডাক্তার বেরিনি সাহেব 
কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎস! ব্যবসায়ের চেষ্ট1! করিয়া 
কতকার্ধ্য হইতে পারিতেছেন না। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা না করিয়া 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎদা কিরূপ তাহা! পরীঙ্গ্। করিয়া দেখা উচিত। 
কিয়ৎক্ষণ পরে দাদা বলিলেন, রাজেন্ত্ ! তুমি এক্ষণে বিষয় কর্ম হইতে 
অবসর গাইন্লাছ, অতএষ তোমারই এবিষয়ের পরীক্ষা! কর! উচিত। 
এইরূপ কথা বার্তার পর রাজেন্্রধাবু বেরিনি সাহেবের সহিত কথাবার্ত! 
কহিয়া তাহার উপদেশীন্বসারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অল্প দিনের 
মধ্যেই শিক্ষা করিলেন। প্রথমতঃ রাজেক্ত্রবাধু মলঙ্গার নিজ ধাটাতেই 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরস্ব করিলেন এবং কলিকাতা যহয়ে উপ- 
নগর সমূহে চিকিৎসার উদ্যোগ করিয়া কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না। 
অনেকে বলিতে লাগিল, যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভাল এবং 
বিদ্যামাগয় মহাশয় আপনার পরমবন্থু, ভবে তাহাকে অগ্রে কেননা 
(িকিৎস! করেন। এইকপ নানা প্রকার হুক্রিযুক্ত বাঘাম্বাদের পর রাজের 
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বাবু দাদার ঠিকিংস! আরত্ত করিলেন। কয়েক দিবসের পর বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের শিরঃপীড়া গ্রড়ৃতি রোগের উপশম হইল। রাজেন্তর বাবু অগ্রজ 
মহাশয়ের পরমবন্ধু রাজক্ণ বাবুকে মলকণ্টক পাড়ায় কয়েক দিন ওঁধধ 
সেবন করাইন্সা ভাল করেন। ইহা দেখিয়া অনেকেই রাজেন্্র বাবুর এঁধধ 
মেবন করিত্তে লাগিল। সৌভাগ্য ক্রমে রাজেম্্বাবু অনেক উৎকট ও 
অমাধ্য রোগ ভাল করিতে লাগিলেন। অগ্রজও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 
শিক্ষা! করিয়া চিকিৎস! আরম করিলেন এবং অনেক অনুগত ব্যক্তি” 
দিগকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধ্যবসাদ্সী করিবার জঙ্ত রাজেন্্রবাবুর 
নিকট পাঠাইতে লাগিলেন । এ সকল ব্যক্তির! রাজেত্র বাবুর দাতব্য 
চিকিংমালয়ে তালরূপ শিক্ষা করিয়। দিগ্দিগস্তে গমন করিয়! চিকিৎসা 
ব্যবমা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়, মধ্যম সহোদর 
ঘীনবন্ধু স্তায়রত্বকে পুস্তক ও ওধধের বাক্স দিয়া বীরসিংহ যাইয়! দেশের 
লোককে চিকিৎস! করিতে বলেন। তিনি দেশে বাইয়া অনস্ভকর্া 
ও অনন্তমন! হইয়! চিকিৎসা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কতকগুলি 
লোককে হোমিওপ্যাথি চিকিৎস। শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অদ্যাপি 
ইহার অনেক ছাত্র নান! স্থানে অবস্থিতি করিয়া ব্যবমা করিতেছেন। 
বাবু লোকনাথ মৈত্র পূর্বে সামান্ত বেতনে রাইটারি কর করিতেন, 
ভিনিঞ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত দাদার সাহায্যে রাজেন্ত্র বাবুর নিকট হ্যোমিও* 
প্যাথি চিকিৎস! শিক্ষা! করিলে পর, অগ্র্থ মহাশয় পত্র লিধিঘ্রা কাশীতে 
রাজ| দেবনারারণ সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। তথায় লোকনাথ বাবু 
বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে কাশীর মাজি- 
রেট আত্বরণ সাইভ মহোদয়ের পদ্ধীর অদাধ্য পীড়া হইয়াছিল। নানা" 
রূপ চিকিৎসার পর পরিশেষে লোকনাথ বাবুর হ্যোষিপপ্যাধি চিকিৎ 
সায় আরোগ্য লাভ করেন। তজন্ত লোকনাথ বাবু & সাহেবের শ্রিয়- 
পাত্র হুইক়্াছিলেন এবং সাহেব চাদ! সংগ্রহ করিয়া একটি দাতব্য 
হ্যোমিওপ্যাখি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া উক্ত লোকনাথ বারুকে 
চিকিংসক নিযুক করেন। পরে কাশীতে:লোকনাখ বাবুর নিকট অনেকেই 
চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া নানাস্থানে যাইয়া চিকিৎস! ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ়। 
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হপ্রদিদ্ধ সি, আই, ই, ডাক্তার মহেন্লাল মরকাঁর মহাশয়ের প্রথষে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আস্থা ছিল না। কিন্ত উক্ত মহেত্ত্র বাবু 
মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন, বিদ্যামাগর মহাশয় ভারতে অদ্বিতীয় ব্যক্কি 
হইয়াও হোমিওপ্যাথির এত গোঁড়া কেন? এক দিবস অগ্রজের সহিত 
অনেক বাদাহ্বান্দের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহ! 
গরীক্ষ। করিবার জন্ত তাহার নিকট স্বীকার করেন। এক দিবস মহেক্্ 
বাবু ও দাদা ভবানীপুরে অনারেবেল বাবু ছ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়কে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। তথা! হইতে উভফ্কে বাটী আঙিবার সময় এক 
শকটে আইদেন। আমিও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। গাড়িতে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎস। উপলক্ষে ভয়ানক বাদানুবাদ হইতে লাগিল, 
দেখিয়া! শুনিয়া জামি বলিলাম, মহাশয়! আমাকে নাবাইয়া দেন। আপ- 
মাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল। পরিশেষে উহাদের স্থির 
হইল যে মহেত্র বাবু পরীক্ষা না করিয়া কথায় বিশ্বাস করিবেন 
না। অনন্তর মহেত্র বাবু দিন কয়েক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন 
ঘে বর্তমান যাবতীয় চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 
উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনায় মহেম্্র বাবু এলাপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ 
করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে আরম্ত করেন। অন্প্রতি 
কলিকাতার মধ্যে মহেক্র বাবুই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সর্ঝাপেক্ষা 
প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 

বিষ্যামাগর মহাশয় প্রতি বৎসর ধ্যাকার কোম্পানি দ্বারা অর্ডার 
দিয়া বিলাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আনাই 
প্রচার জন্ত অনেককে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। খৃঃ ১৮৭৭ 
সাল হইাত গ্রুতি বৎমর প্রায় ছুই শত টাকার উযধ ও পুস্তক লইয়া 
বিণ করিতেন। অনেক আত্মীয় বি যাহার! এবপ্যাবির গোড়া 
ছিল এবং ঘাহাদের হোমিওপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, হোমিওপ্যাধির 
উকর্ধয জানাইবার জন্ত তিনি বেঙ্গাল হোমিওপ্যাথি ডিস্পেনসারির 
স্বামী, তাহার আত্বীর, বাবু লালবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে 
অনেক পুস্তক এবং ধের বাঝ নিজ ব্যয়ে ক্র করিয়া তাহাদিগকে 
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উজ্ত চিকিৎসা শিক্ষা ও পরীক্ষা করিতে দিতেন। তীঁহার এত সহগণ 
ছিল যে, এক দিবস উক্ত লালবিহারী বাবুর ডিস্পেনসরিতে আলমারি 
খুলিয়া পুস্তক দেখিবার সময়ে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবৎ 
উক্ত আলমারি হইতে একটি লৌহের কর্ক প্রেসার তাহার পায়ের বৃদ্ধ 
অঙ্গুলির উপর পতিত হয়; তাহাতে এত গুরুতর আঘাত লাগিরাছিল 
ঘে, তাহাকে প্রায় মাপাবধি শয্যাগত থাকিতে হত, কিন্ত আত্বাত লাগিবার 
সময় পাছে লালবিহারী বাবুর মনে ছুঃখ হয়, একারণ তিনি মুখের 
বিকৃত ভাব প্রকাশ করেন নাই। মহলভাবে পুস্তকাদি দেখিনা বাটীতে 
প্রত্যাগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ববে এই লালবিহারী বাবুকে শে পত্র 
লিধিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি পুস্তক বিদ্যামাগর মহাশয়ের লাই- 
ব্রেরীতে যেরূপ দৃষ্ট হয় এরপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় ন!। পূর্বে 
বেরিণি কোম্পানি ও অন্ান্ত স্থান হইতে হোমিওপ্যাথি পুস্তক লইতেন। 
ঘে অবধি লালবিহারী বাবুর সহিত পরিচয় হয়, দেই অবধি অপর 
স্থানে লইতেন না। 


হূর্ভিক্ষ। 


মন ১২৭২ সালে এ প্রদেশে অনাবৃটি প্রযুক কিছু মাত্র ধা্াদি শন্ত 
উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং সাধারণ লোকের দিনপাত হওয়! ছৃষ্ধর হয়। 
ধ মালের পৌষ মাসে কোন কোন রুূষক যংসামান্য ধান্ত পাইসকা- 
ছিল, তাহাও প্রায় মহাজনগণ আদায় করেন। কৃষকদের বাটীতে কিছু 
মাত্র ধান্ত ছিল না। ছুঃসময় দেখিয়া তদ্রলোকেরা ইতর লোককে কোনও 
কা কর করান নাই, হুতরাং থাহারা নিত্য মন্ুরি করিয়া. দিম” 
গা করিত, তাহাদের দ্বিনপাত হওয়। কঠিন হইল। জাহানাবাদ মহ- 
কুমার অস্তঃপা্ী ক্ষীরপাই, রাখানগর, চত্্রকোণ। প্রদ্ৃতি গ্রামে 
অধিকাংশ তাঁতির বাদ। তাতিরা বস্ত্র বন ব্যতীত অন্ত কোন কার্ড 
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করিতে অন্ষম। স্থৃতরাৎ যে অবধি বিলাতি কলের কাপড় হইক্জাছে, 
ওাবধি ভন্তবায়পণের অবস্থা ক্রমশ$ ভ্রাস হইয়া আসিতেছিল। 
যেরূপ কাপড় ইহার1 ২॥* টাকা! যৌড়! বিক্রয় করিত সেইরূপ কলের 
কাপড় ১৪* বা ১৬০ যোড় বিক্রয় হইতেছিল, ন্ুতরাং তংকাজে ইহাদের 
বন্ত বিক্র্ধ হইত না। & মময়ে টাকায় পচ সের চাউল বিক্রয় হইত, 
ত্বাহাও সকল সময়ে ছুষ্ভাপ্য । মাঘ, ফাল্ধন, চৈত্র এই তিন মাস 
অনেকেই তা ঝাটী ও অলস্কার বিক্রয় করিয়। কথিত প্রাণধারখ করে ) 
পরে ঢাউল দ্রুয়ে অপারক হইয্থা কেহ কেহ বুনো৷ ওল ও কচু ধাইয়া 
কিনপাত করে এবং নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া অনাহারে অকালে 
কালগ্রাষে নিপতিত হয়। খত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া 
পেটের জালাম্ব কলিকাতায় প্রস্থান করে, ও তথার পথে পথে তিক্ষা 
করিয়া উদ্রপূর্তি করিত। ৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় মানে এ 
গ্রদেশের অর্থাৎ জাহানাবা মহকুমার প্রায় অশীতিসহভ লোক অনা 
ভাব প্রযুক্ত কলিকাতায় যাইয়া তথাকার অনচ্ছত্রে তোজন করিত। 
তৎকালে কেছ জাতির বিচার করে নাই। জননী অস্তানকে পথে 
ফেপিয় গিয়া কলিকাত! প্রশ্থাদ করেল। অনেক কুলকামিনী জাত্যভি- 
মানে জলাঞ্গলি দিয়! জাত্যন্তরিতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শষ, 
কেহ কাহারও প্রতি দক্া বরে নাই, সকলেই অন্নচিস্তায় ব্যাকুল 
হইয়াছিল। 

আমাদের বীরসিংহ্বাধী অধিকাংশ লোক প্রাতঃকাঘ হইতে ৰাতি 
১৭টা পর্ধযজ্ত আমাদের দ্বায়ে দণ্ডায়মাপ থাকত । তাহাদিগকে ভোনদন 
না করাইয়া আমরা ভোজন করিতে পারিতাম মা। কোনও কোনও 
দিন রাতেও 'জ্িছিত গ্রামের ভজ্গলোকগণ উপরের জ্ালায় বারে 
উপস্থিপ্ত ছইা। চীৎকার করিত, তাহাদিগকে খাইচতে মা দিলে সমন্ড- 
রাত্রি চীৎকার করিকেন। এইরূপ বৈশাখ, ইজাষ্ট। আষাঢ় মাঙ্গে কোন 
দিম ষন্বর। কোন দিন আশী জদ লোক, ক্ুধাত প্রপীড়িত হইঘা 
চীৎকার কন্ধিত। এই সকল সংবাদ কলিকাতায় অগ্রজ হহাখরক্ষে লেখা 
হক্ষ। তিছি উত্তর লিখেন ধে। স্বগ্রা্ বীরমিংহ ও উহার সিহিত «খ্টা 
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গ্রামের দহিদ্রগথকে প্রত্যহ ভোগন করাইতে পারিব | জন্ান্ত গ্রামের 
লোককে কেমন করিয়া ধাওয়াইতে পারি। যেহেতু আমি ধনশালী লোর্ক 
লহি। অপরাপর গ্রামের দত্িভ্রনিগকে প্রত্যহ তোজন ফরাইতে হইঙ্জে 
অনেক ব্যয় ইইবে। এমন গলে জাহানাধাদের ভেপুচী মাজিএরেট 
ঘাবু ঈশ্বরচক্ত্র মিন্রকে আমার মাম কছিয়া বলিবে যে তিলি জাহীনাবাদ 
মহকুমার হুর্ভিঞের কথা গবর্ধষেণ্টে রিপোর্ট করিলে, আমি এধানে 
লেগ্টনেন্ট গবর্ণর পিথিল বীভনকে বলিয়া সাহাঘ্য করাইতে পাদ্ধিব 
. অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ গত্রান্থপারে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্টেট 
বাধু ঈখরচশ্র মিত্রকে বিশেষ বলায় তিনি মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ায়রত্বসহ 
শ্বাটাল, ক্ষীক্রপাই, রাধানগর, চক্্রকোপা, রামজীবদপুর প্রস্ৃতি গ্রাম 
আকল ভমণ ও পর্ধযবেক্ষণ করিয়। প্রজাগণের হুরাবস্থার বৃত্বান্ত দরিপোর্ট 
করেন। তথায় আগ্রজ, বীডন দাহেব ও গন্তাস্ত সাহেবকে অনুরোধ 
করায়) লেপ্টমেণ্ট গধর্ণর বীভন দাহেধ স্থানে স্থামে অনচ্ছৃত্র স্থাপন 
জন্ত ডেপুটী মালিস্টেট বাবুফে আদেশ করেম। বাবু ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র 
ক্ষীরপাই, চক্জরকোণা, রামলীবনপূর, শ্টামবাজার, জাহানাবাদ, খানাকুল, 
প্রভৃতি এই কয়েকটি বিখ্যাত ও বহুজনাকীর্ণ গ্রামে গবর্ণমেন্টের 
অন্চ্ছত্র স্থাপন করেন। কার্যাক্ষ বাধু ঈশ্বরচত্র মিত্র মহাশ্ অনস্ত- 
কর্মা ও অনন্তমনা হইয়া এ প্রধেশের সন্ত্রস্ত লোকের স্বাযে ভারে ভ্রষদ 
পূর্বক বথেক্ টাকা মংগ্রহ করিয় উত্ত অনচ্ছত্রের সাহাধ্যার্থ প্রধান 
করেন; আবং স্থানীত মত্তরাপ্ত লোকদিগকে ী অরচ্ছত্রের তথ্বাবপাধক 
করেন। প্রত্যছ উত্ত অল্নচ্ছত্র দকলে স্থানীয় অভুক্ত দিত সমূহ 
তোঞন করিয়া প্রণধারথ করিতে লাগিল। শ্রাবণ তাদ্র আর্িন কার্তিক 
ও অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের অনচ্ছত্রের কার্য চলিল। ইহাতে ঘরিপ্র 
লোকের] ভোজন করিয়! প্রাণরক্ষা কয়ে। সাহার! পেটের জালায় দেশ 
পরিত্যাগ করিযা কলিকাতা প্রস্থান করিয়াছিল, তাহানিগকে গেট 
পধখরচাদি প্রধানপূর্বক দেশে পাঠাইয়া দেন। 
অগ্রজ মহাশদ নিত্ঘ জশ্গভূমি বীরমিহ ও তৎসংলগ্ন গাথা, কেঁচে, 
অর্জন জাড়ী, বুদ্ধালিয়া। কৌমারসা রাধানগর, উদয়গদ, কুখাণ, মাধুষপুর 
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প্রভৃতি ক়েকথানি গ্রামবাসী নিরুপায় লোকের প্রতি দয়া করিয়া বীর- 
সিংহায় অন্চ্ছত্র স্থাপন করেন। প্রথমে কাষ্ঠ সংগ্রহের এই বন্দোবস্ত হত 
যে, তিন জন করাতি প্রত্যহ তেঁতুল গাছ ক্রয় করিয়া ছেদন করিবে, ও 
১২ জন মজুর কাঠ চেলাইবে। ১২ জন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকাল হইতে ক্রমিক 
খেচরানন পাক করিবে, ২০ জন স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় ভদ্রলোক 
পরিবেশন করিবে। ছুই জন ভদ্রলোক ও ২ জন দ্বারবান প্রত্যহ খাটাল 
হইতে চাউল, দাউল, লবণ ক্রয় করিয়া আনয়ন জন্য নিযুক্ত হইল। 
অর্থমন চাউল দাউলের খেচরান্ন পাঁক হইবে এরূপ চারিটি বড় পিলের 
হড়া রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের বাটা হইতে আনীত হয়। এবং 
কলিকাতা হইতেও বড় বড় কটাহ ও পিতলের হাড়ী আনীত হুইয়া- 
ছিল। বৈশাখ, 'জ্যৈষ্ট, আষাঢ় ও গ্রাবণ মাস পর্ধ্যপ্ত যাহারা নিজ 
বাটাতে ভোজন করিত, অতঃপর তাহাদিগকে বাচীতে ভোজ্যদ্রব্য না 
দিয়া অননন্ছত্রে ভোজনের আদেশ দেওয়া হইল । প্রথমতঃ গ্রামস্থ লোক- 
দিগের ভোজন করিবার এই ব্যবস্থা হয় যে, ষে ভদ্র লোক অরচ্ছত্রে 
ভোজন করিতে কুষ্ঠিত হইবেন, তাহারা লোকসংখ্যা হিসাবে সিদা 
পাইবেন। অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং এরপ সিদার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কলি- 
কাতা প্রস্থান করেন। শ্রাবণ মাসে যংকালে স্বতন্ত্র বাটাতে অনচ্ছত্র 
স্থাপন হয়, এ সময়ে, গ্রামস্থ লৌকই তোঁজন করিতে পায়। ভাদ্র মাস 
হইতে রাধানগর, কেঁচে, অর্জ,ন আত়ী, কৌমারসা! প্রস্তুতি চতুর্দিগের 
লোক আসিয়া ভোজন করায় ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
এই সমাচার কলিকাতায় অগ্রজ মহা শতকে বিস্তারিত রূপে লেখা হয়, 
তিনি উত্তর লিখেন, অভুক্ত বত লোক আদিবে সকলকেই সমাদর পূর্বক 
ভোজন করাইবে) কেহ যেন অভুক্ত ফিরিয়া ন! যায়। ত্বরায় টাকা 
গাঠাইতেছি এবং আমিও সত্বর বাঁটী যাইতেছি। যেকয়েক মাস দেশে 
অনন্ছত্র ছিল সেই সময়ে তিনি মাসে প্রায় একবার করিস্কা বাচী 
আগমন করিতেন। 

অনেক নিক্লপায় দরিদ্র লোক ছোট ছোট বালক বালিকা এ অন্ন 
চ্ছতে ফেলিয় স্থানাস্বরে প্রস্থান করে| & বাঁলকবালিকাগণের রক্ষণা- 
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বেক্ষণ জন্য কয়েক জন লোক নিযুক করা হয়। দশ মাসের গর্ভবতী, 
কয়েকটি ভ্রীলোক প্রত্যহ ভোজন করিত। জনেকের অনুরোধে পড়িয়া 
উহাদের সাধ দেওয়া হয়। এ সাধ ভক্ষণ দিবস অন্নচ্ছত্রের সকলকেই 
দধি, মংস্য, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করান হয়। প্রসবের পর &ঁ 
নবপ্রহ্থত সন্তানের ছঞ্চ ও প্রহ্তিদের পথ্যের ব্যবস্থা হয়। কিছু দিনের 
পর প্রহ্থতিদের মধ্যে একটী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে উহার ছেলের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত লোক নিযুক্ত হয়। এ সন্তানের ক্রমিক ১৭ বৎসর 

ক্রম পর্যন্ত সমস্ত ব্য নির্ব্বাহ কর! হইয়াছিল । বিদেশীয় কয়েকজন 
লোক ভোত্তন করিতে করিতে অনচ্ছত্রে প্রাণত্যাগ করে, কিন্ত এক 
পঁক্তিতে উত্তয় পার্ের লোক মৃতদেহ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করিয়া, কেহ 
স্বণা বা অশ্রস্ধা না করিয়া ভোজন করিতে হ্ষান্ত হয় নাই। ত্বরায় & 
মৃতদেহ অপসারিত কর! হইল। প্রথমাবস্থার সময় ঢৃষ্ট হইয়াছে 
যে, কেহ কেহ স্বীয় প্রাণসম সম্ভানগণের হস্ত ধারণ পূর্র্বক ছয়ং সমস্ত 
খাইয়া ফেলিত; ততকালে কেহ কাহারও প্রতি গ্েহ মমতা করিত 
মা, মকলেই সতত ্ীয় স্বীয় উদরের জালায় বিব্রত। কিছু দিন পরে 
এ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের 
মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রক্ম মহাশয় 
তাহা! অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়! তৈলের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন, 
গ্রত্যেককে ছুই পল! করিয়া তৈল দেওয়া হইত। থাহীরা তৈল বিতরপ 
করিত, তাহারা পাছে মুচি, হাড়ী, ভোম প্রস্ৃতি অপকৃষ্ট স্বাতী ক্ষ 
স্্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহ! দেখিয়! 
অগ্রন মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অন্পৃষ্ঠ জাতীয় স্রীলোকের মন্তকে 
তৈল মাখাইয়! দ্রিতেন। নীচবংশোন্তব! স্ত্রীজাতির. প্রতি অগ্রজের 
এরূপ দয়া দেখিয়া তাহারা পরম আহলাদিত1 হইয়াছিল এবং কর্মচারিগণ 
তাহার এরূপ দয়া জবলোকনে তদবধি উহ্াদিগকে স্পর্শ করিতে দ্বণ! 
পরিত্যাগ করিল। পরিবেশনের সময় দাদা স্বয়ং পরিবেশন কার্ধ্যে প্রবৃত 
হইতেন দেখিয়া উপস্থিত ভদ্র লোকেরাও পরিবেশন করিতেন। 

অননচ্ছজে যাহার। ভোজন করিত তাহারা অগ্রজের নিকট প্রকাশ 
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করিয়া বলে, মহাশখ | প্রত্যহ খেচয়াক খাইতে অরুচি হয়, অপ্তাহের 
মধ্যে এক দিন গন ও মৎয্য হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। একারখ 
প্রতি সপ্তাছে এক দিন অন্ন, পনা যংস্যের ঝোল ও নধি হইত, ইহাছে 
ধ্যয়বাছলা হইবে । এজপ দাদা অকাতরে খথেষ্ট টাক! বৃদ্ধি করিয়া 
ছিলেন। পূর্বে দেশ লোকে মনে করিত যে বিদ্যাসাগর বিদ্যোৎসাহী 
একারণ দরিদ্র বালফদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় ও 
রাখাল স্কুণ স্থাপন করিয়াছেন, এবং দরিগ্রবর্গের রোগোপশমের় জন্য 
চিকিৎংসালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্ত তিণি দরিজগণের প্রতি এতদূর 
গয়ালু ছিলেন তাহা কেহই গানিভ না। এই গ্ষাবধি সকলে তাহাকে 
বলিল থে ইনি দয়াময় অথব! ফয়ার সাগয়। নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের 
মাখা হ্বয়ং তৈল মাথাইক্স| দেন, ইনি তো! মানুষ নন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
তৎকালে এ দেশে সফলেই এই কথার আন্বোলন করিতে লাগিল। 
গবরমেন্টের অরচ্ছতে দরিদ্রদিগকে ফর্ম করাইয়া খেতে দিত 
এজন্ত কতকগুলি লোক হর্্ করিবার ভয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
তপ্নচ্ছত্রে ভোজন করিতে আমিত; ততজন্য ভ্রমশঃ লোকসংখ্যা! বৃদ্ধি 
হইতে শাগিল। আর এখানে পীড়িতদিগকে ভাস্তার চিকিৎসা করিত, 
যোগিগণের গবতন্ত্র পধোর ব্যবস্থা ছিল। গ্রামস্থ সভ্য লোকেন্ মধ্যে 
ধাহাদের অবস্থা অতি মন্দ তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে বেল! ৯ টিক 
পর্যন্ত মিদ1! দেওয়া হইত। এতদ্বযতীত প্রায় ২০টি পরিধার প্রতাহ 
সদা লইন্ডে লঞ্িতত হুইতেন, তঘ্সিমিত্ত ভাহাদিগকে গোপনে নগদ 
টাকা দেওয়া হইত। খাতায় মাম লেখা ব্যতীত আরও ২৫২৬টী 
গৃহস্থ রাত্রিতে গোঁপনে চাউল ধাউল ও লবণ লইয়া ধাইড। অগ্রজ 
খাঙায় ইহাবের. নাম লিখিতে নিবারণ করিগ়া দেদ। যে যে ভদ্র 
পরিবারের ধর্ ছিণ না অর্থাৎ অতি জীর্ণ ঘস্তর পদ্িধান করিত, তাহার! 
প্রকাশ্ডে ঘস্ত্র লইতে শত্হিত হইযে, একায়ণ প্রায় ছুই সহত্র টাকার 
ঘ্ত্র গোপনে ধিশরণ করেল। সন্ধ্যার পর অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং বগলে 
বন্স গ্রহণ পূর্বক ঘোটাচানক গাছে দিয়া বস্ত্র বিতরগ করিবার জন 
অনেক পরিবারে াটীতে গমন কন্ধিতেন এবং বলিতে, ইছ! কাহারও 
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নিকট ব্যক্ত করিবার আঁবস্টক নাই। তিনি ভঙর লোককে তি গোপনে 
দান করিতেন। 

ইতিমধ্যে গড়বেতার অরচ্ছত্রের কর্থাধ্ক্ষ বাবু হেমচত্র কর ও. 
তাহার ভাতৃগণ সাহাষ) প্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়ংক প্র লিঙখিলেল, 
তাহাতে অগ্রজ মহাশয় আমার দ্বার দরিগ্রভোজনের জন্ত ৫২ আর 
উহাদের বস্তের জনয ৫২ একুনে ১**২ টাকা! প্রেরণ করেন। এতদাতীত 
এ ময় কোন কোন ভদ্র লোক পিতৃহীন অবস্থায় যাচ্ঞা করিতে 
আইসেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ৫*২ কাহকেও ১**২ টাকা, 
কাহাকেও ২০*২ টাকা দ্বান করেন। ২৮শে আবণ পৃথক বাটাতে অন্চ্ছত্র 
স্থাপিত হয়, ১লা পৌষে তোজনের পর অন্স্ছত্র বন্ধ করা হইযুছিল। 
কিন্তু বিদ্বেশীয় নিরুপায়গ্থণ ৮ই পৌষ খর্চত্ত অগ্নচ্ছত্রগৃহে উপস্থিত 
ছিল; একারণ দুর্বল নিরুপায় প্রায় ৬* জনকে কয়েক দিন ভোজন 
করাইতে হইয়াছিল । অবরচ্ছত্র শেষ হইলে কর্শুচারী পরিচারক, পরি- 
চারিকা ও ছ্বারবান প্রস্ৃতি ঘকলকে রীতিমত বেতন দেওয়া হইয়াছিল। 
ভালনূপ পরিশ্রম করিয়াছে একারণ তাহাদিখকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। 
বিদ্যালয়ের ঘে সকষ ব্রাক্ষণের বালক পরিবেষ্ট! ছিল, তন্মধ্যে যাহার! 
নিতান্ত দরিদ্র, ভাহাদিগকেও সন্তষ্ট করিতে ক্ষান্ত হন নাই। 





হৎ্কাঁলে অগ্রন মহাশয় সংস্থত কলেছের প্রিকিপালি পদে নিমুঝ 
ছিলেন তৎকালে নানাকান্বখে বোল দিন রাত্রিতে নি হত্স নাই, সমখ্য 
রাত্রি ছাতে বেড়াইতেন। তার পরষ বন্ধু বাবু চূর্গাচরপ বদ্দ্যোপা ধ্যান 
মহাশয় অনেক ক্যালাপ্যাখি ওধধ সেঘন করান, শখাপি নিদ্র হুইল না। 
অবশেষে অগ্রজের পরষ বন্ধু, তৎ্কালের কবিরাজক্ো্ঠ ৮ ছারাখন 
বিদ্যার কবিরাজ মহাশয় মধ্যম লারাণ তৈল ও ওষখের ব্যবস্থা করেন 
এবং প্রায় তুই খণ্টা কগে স্তৈল মর্দন করাইৰে এইরূপ বলনা মেন । ২০ 
দিন তৈল মাথাইলে পর এক দিন তৈল যাখাইয়া গার দন করিতেছে- 
অনি নিদ্রাকর্ষণ হইল, ভজ্ঞস্ত তিনি হারাধন কবিরাজ মহাশয়কে 
আত্বরিক ভক্কি করিছেন। অন্যান্য জান্মীয় লোকের পীষকা হইলে 
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উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন। যেসকল লোককে 
কবিরাজ মহাশযবের নিকট পাঠাইতেন, তিনিও সেই মকল লোককে 
বিন! তভিজীটে দেখিতেন এবং বহুমুল্য ওধধও প্রদান করিতেন। 
সন১২৭২ আলে একবার উদরাময়ে ও উপরের বোনায় কষ্ট পান, 
একারপ কবিরাজ মহাশয় আদেশ করেন যে, ষবের গাছ পোড়াইয়া এক 
বস্তা ছাই প্রেরণ করিলে তাহা হইতে লবণ বাহির করিব; সেই লবণে 
যে ষধ প্রস্তত হইবে তাহাতে উপকার দর্শিবে। একারণ দেশ হইতে 
ষবের ভম্ম আনাইয়া দেওয়া হয়, তন্বারা যে ওধধ প্রন্তত হইয়াছিল? 
তাহা সেবনে তৎকালে উদরের পীড়ার অনেক লাখব হয়। 

রাজ। দিনকর রাও কলিকাতা আমিলে অগ্রজ মহাশয় তাহাকে 
যেধুন সাছেবের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয় দেধাইতে লইয়া যান! 
তিনি দেখিয়া তুষ্ট হইয়া বালিকাগণকে মিষ্টান্ন খাইতে তিন শত 
টাকা দেন। ততৎকালে সার দিসিল বীন সাহেব মহোদয় বলেন 
অত টাকার মিষ্টান্ন ধাইলে ইহাদের উদরাময় হইবে, অগ্রজ মহাশয় 
খর টাকা সকল বালিকাকে ঢাকাই সাটি ক্রয় করিষ্বা দেন। ছুইখান বস্ত্র 
অধিক হইল দেখিয়া তিনি ছুই পণ্ডিতকে প্রদান করেন। এ সময় দিনকর 
রাও অগ্রজকে জিজ্ঞাস! করেন এই বাটা প্রস্ততের জন্য কে টাকা দেন ও 
এই ভূমিই বা কাহার দত্ব? শুনিয়া দাদা বলিলেন দেশহিতৌধী বাবু 
দক্িণারঞজন মুখোপাধ্যায় মহাশক্স এই ভূমি দান করিয়াছেন। তৎকালে 
এই তুমির মুল্য চৌদ্দ হাজার টাকা স্থির হইয়াছিল, একারণ 
জামর! বাবু দক্ষিণারঞজন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিস্মৃত হইতে পারিব না। 
আর মহামতি বেখুন সাহেব এই বাী নির্াণের জন্য টাকা দিয়াছেন, 
তিনি এই টাকু? দিবার সময় ও অন্যান্ত স্থলে বলিতেন যে আমার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ইহার অর্থজি জ্ঞাসা করায় বলেন যকালে 
গবর্ণমেন্টে ভারতবর্ধ হইতে সহযরণ কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করেন, তৎ- 
কালে বেখুনসাছেব হিন্দুদের পক্ষাবলম্থন করিয্বা অনেক প্রতিবাদ করেন। 
উ পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ এই বাটী নির্মাণ ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। উত্তরপশ্চিম প্রণেশের সন্ত্রস্ত লোক ও রাজারা কলিকাতায় 
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জাগমন করিলে অগ্রজ মহাশদ়্ এ সকল ব্যক্িকে বালিকাবিদ্যালঘব 
দেখাইবার জন্য ষত্র পাইতেন। তাহার উদ্দেন্ট এই যে, তাহারা 
স্বদেশে যাইয়া বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই বৃত্তাস্তটী বেখুন 
বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের রং 
খত অবগত হইষ়াছি। 
সন১২৭৩ সালের পৌষ মাঁদ হইতে কয়েক মাস অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত 
অনুস্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য অত্যস্ত উতনুক 
হইয়াও যাইতে অক্ষম হয়েন। অতএব আমাকে পিতরদেবের নিকট 
ঘাইবার আদেশ করেন, এবং বলিয়া দেন যে যদি তথায় তোমার 
অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট থাকিবে। 
ফলতঃ পিতৃদেষ ধেন্ূপ আদেশ করিবেন তাহাই করিবে। অগ্রজের 
আদেশাহুসারে আমায় কাশী যাইতে হইল। কতক দিন তথায় অব" 
স্থিতি করিলে তিনি আদেশ করেন যে আমি যখন ছূর্র্বল ও অসমর্থ হইব, 
ততকালে তোমাদের মধ্যে কেহ নিকটে থাকিবে, সম্প্রতি এখানে 
তোমাদের কাহারও অবস্থিতি করিবার আবশ্যক নাই। হৃতরাৎ আমাকে 
দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। বৃদ্ধ পিড়দেবকে কাশী পাঠাইবার পর 
অবধি অগ্রজের অত্যন্ত ছুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। তংকালে তিনি 
সর্বদাই অন্যমনস্ক খাকিতেন। এবং মধ্যে মধ্যে পিতৃদেবের জন্য 
অস্রু বিসর্ভীন করিতেন ছুর্ভাবনায় রাত্রিতে নিত্া হইত না। ইত্যাছি 
কারণে ভাহার পীড়া আরও প্রবল হইয়াছিল। 
সন১২৭৪ সালের বৈশাধ মাসে অগ্রজ মহাশয় কারক অত্যত্ত অহু- 
স্থত) খযুক্ত চিকিৎসকদের উপদেশাহুসারে জলবায়ু পরিবর্তন মানসে 
বীরসিংহাক্ঘ আগমন করেন। তৎকালে একটী বিধবা নঃরী সাংসারিক 
ক্রেশ নিবারণ মানসে স্বীক্ক গতির কলেক বিখ! সকর ভূমি কোন এক 
ব্যক্তিকে বিলি বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে তাহার ছুই জন খত্ীয় & 
নিরুপায়ার বিরুদ্ধে স্ভায়বিকৃদ্ধ কার্থেয প্রবৃত্ত হছন। নিরুপায়! অবীরা 
অগ্রজ মহাশয়ের শরণ লইলেন। বিধবার পোদনে অগ্রজ অত্যত্জ 
হুঃখিত হইলেন এবং অবিলম্বে উ্চ আত্মীয্ব়কে আনয়নার্ধে এক, 
চে) 
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আর্ী়কে গ্রেরণ করিলেন। তত্যধ্যে এক ব্যক্তি উপদ্থিত্ত হইলে 
অগ্রদ অনুরোধ করেন যে এই পততিপুত্রবিহীনা তোমাদের আমীন, 
অত্তএব কয়েক বিধ! জমার জমি ত্যাগ কর। তাহাতে তিনি বলিলেন, 
আমরা ইহার উত্তরাধিকারী) ইনি লোকাস্তর প্রস্থান করিলে গর 
আমতাই এ ভুমি পাইব। কিন্তু যাহাতে উহা আমরা আর না পাই 
এই অভিপ্রায় ইনি জীবদ্দশীতেই সমস্ত বিষয় অন্যকে বন্ধক দিতেছেন। 
ছুতরাং আমরা উপাত্বাস্তরাবলম্বনে প্রন্ৃত্ত হইয়াছি। অগ্রজ বলিলেন, 
ইহার অবর্তমানে রী ভূমি তোমরা পাইবে সত্য, কিন্তু এক্ষণে ইনি কি 
খাইয়া প্রাণ ধারণ করেন, অগত্যা বন্ধক দিতেছেন) ইহাতে তোমাদের 
বাতের কোনও হানি হইবে না । তোমরা সামান্য ভূমির জন্য অসৎপথ 
অবলম্বন করিতেছ কেন? তাহাতে তিনি উহার ভূমি ত্যাগ করিতে 
সম্মত না হইয়া প্রস্থান করেন। তৎক্ষণাৎ দাদা উ ভূমি বাহাল রাধাইয়! 
দেওয়াইলেন। এই সংবাদে বাটার পরিবারবর্গেক্র মধ্যে কেহ কেহ 
অগ্রজকে বিনীতভাবে অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে এই অনুরোধ করেন, 
ঘেন এ অবীরা ভূমি না পায়। তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে এ বিষঙ্গে 
আমি কাহারও অন্থরোধ রক্ষা করিব না। যাহাতে নিরুপায়া পতিপুত্র- 
বিহীন! স্ত্রীলোক শ্বীয় ভূমি সম্পর্ি পুনগ্রহণে সমর্থ! হল, আমি তদ্বিষয়ে 
আস্তরিক হত্বধান হইব । এর স্ট্রীলোকের জন্ত আমাকে যদি সকল কার্য 
পরিত্যাগ করিতে হস্ম আমি তাহাতেও সম্মত আছি, তথাপি এ অসহায় 
স্ত্রীশগোকটির পক্ষ কদাট পরিত্যাগ করিতে পারিব লা । ইহা শুনিয়া উপ- 
স্থিত সক্ধলে আশ্চর্ধ্যাথিত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্ত একটি 
ঈরিদ্র আীলোকের ফোগনে এমন যুগ্ধ হইয়াছেন যে গুরুতর লোকের 
উপয়োধ রক্ষা করিলেন না। এ দরিদ্রের প্রতি ইঁহার অদুত দয়ার সঞ্চার 
হয়। আমতা মলে করিঘ্াছিলাম, এবার & আত্মীয়েরা ভয়ে এ স্ত্র- 
লোকের জমি পরিস্ত্যাগ করিবেন কিন্তু উহার! তাহা ন! করিয়া পূর্বা- 
পেক্ষা উহ্থার প্রতি আরও শক্রতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তজ্জন্ত অগ্রজ 
মহাখন্ধ নীযক্বেবকে অনুরোধ করেন। অগ্রজের আদেশ পাইয়া নায়েব 
পরম আহলাদিত হইত! ভাহা্বিগকে ডাকা ইয়া বলেন যে, তাঁহারা উত্তর 
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ফ্ালে ও স্রীলোকটির কোন সম্পত্তি বলপূর্বক অধিকার করিতে না 
পারেন। অবশেষে তাহারা অগত্যা তাহাদের কুটুন্ব মহাশয়ের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। তাহারা এ ভূমির তালুকদার বাবুদের কুটুগ্থ দুতরাং 
কুটুম্বের $ুঅবীরাকে ী ভূমি হইতে বেদখল করিবার জন্ত যত্ব পাইতে 
লাগিলেন । অবীরার প্রমুখাৎ উজ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া অগ্রজ 
মহাশয় তালুকদার বাবুকে পর লিখেন। উক্ত পত্র পাইয়াও তিনি 
পক্ষাবলম্বন করিয়া অবীরাকে বেদখল করিয়া ধান্য রোপণ করিতে আস্ত- 
রিক যতুবান্‌ হন। তাহাতে অসহায় বিধবা ৭৪ সালের আষাঢ় মাষে 
কলিকাতাপ্র যাত্রা করেন এবং তথায় অগ্রজ মহাশযকে আদ্যত্ত নিবেদন 
করিলে পর তিনি আমায় পত্র লিখেন। এ পত্র লইয়া অবীরা জাহানা- 
বাদে প্রস্থান করেন। কিন্ত মোক্তারগণ বলেন, বেদখল হওয়া হইবে না, 
সাবেক দখল বজায় রাখিতে হইবে, সুতরাং বাটী প্রত্যাগমন করেন। 
আদিয়া দেখিলেন বিদ্যামাগর মহাশয় বাটী আগমন করিয়াছেন। উক্ত 
আত্মীয়ের অন্ত দ্বারা গড়বেতায় এ অবীরার নামে যে অভিযোগ করিয়া” 
ছিলেন, তাহার ধার্য দিনে, বাঁদী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শঙ্কায় উপস্থিত 
না হওয়ায় মোকদ্দমা খারিজ হয়। অনীরার দখল কায়েম রছিল। 
খসহায়ার প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ করাতে এ প্রদেশে অগ্রজ যহা- 
শয়ের প্রতি দেশের লোকের গাঢ়তর ভক্তি জন্মিল। 

৭৪ সালের ন্যৈষ্ঠ মাসে বীরদিংহার বাটীর নূতন বন্দোবস্ত করেন। 
মধ্যম ও তৃতীয় সহোপরের ও দ্দীয় পুত্রের পৃথক্‌ পৃথক ভোজ- 
নের ব্যবস্থা! করিগ্া দেন। সকলেরই মাসিক বায়ের নিমিত্ত যাহার 
যেরূপ টাকার আবশ্যক সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। এইকপ করিবার কারণ 
এই একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার ষন্তাবনা, বিশেষতঃ 
যহুপরিবার একত্র অবস্থিত্তি করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে “কট হয়। 
ইতিপূর্বে ভগিনী ্বয়ের পৃথক বাটা নির্্মাগ করিয়া দেওয়া হুইয়াছিল। 
বিদেশীয় যে সকল বালকগণ বাটীতে ভোজন করিয়! বীরযিংহ! বিদ্যা" 
লয়ে অধ্যয়ন করিবে তাহাদের মাসিক ব্যস নির্বাহের সমস্ত টাকা দিয়! 
গাচক ও চাকর দ্বারা স্বতত্ত বন্দোবস্ত করেন। ৭৫ সালে জামার স্বতগ্র 
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বাটি প্রস্তত করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে তাহার পুত্র নাঁরারণের 
পৃথক বাটা প্রন্তত হয়। এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থিতি 
করিবার ব্যবস্থা হুইল। 
বর্ধমান। 

অগ্রজ মহাশয় কায়িক অসুস্থতণ প্রযুক্ত ফরেশভাঙ্গায় বাটী ভাড়! 
করিয়া অবশ্থিতি করেন। কয়েক মাস তথায় থাকিয়। কিছু হুস্থ হুন, 
পরে তথায় অবস্থিতি করিয়া বিশেষ উপকার দর্শিল ন1 এজগ্ বর্দঘমান 
যাইবার মানস করেন। 

প্রায় ৪৫ বংসর অতীত হইল বর্ধমানের রাজা মহাতাপ চক্র বাহাঁছ্‌- 
€রের সালগিরার সময় নিমন্ত্রিত তংকালের বিখ্যাত বাবু রামগোঁপাল ঘোষ 
ও ভূটকল।সের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল মহোদয়েরা বংকালে বর্ঘমান 
বাত্রা করেন, এ সময় তাহাদের সহিত অগ্রজ মহাশয়ও বর্ধমান দর্শন 
মানদে গমন করিয়াছিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ 
সাহার বাসায় অবস্থিতি করেন। কিয্নৎগ্ষণ পরে রাজবাটী হইতে 
তাহাদের সিদা আসিল, এবং উহাদের সঙ্গে কত লোক আসিয়াছেন 
গণনা করিয়া ভোৌজনের দ্রব্যাদি দেওয়া দেখিয়! অগ্রজ প্রকাশ্য ভাবে 
বলেন যে আমি তোমাদের বাসায় অবস্থিতি বা তোজন করিব না, এই 
বলিয়া বাঁবু প্যারীচরণ মিত্রের ভবনে প্রস্থান করেন। তথায় তাহার 
বাঁটাতে মধ্যাহ্ন কার্য সমাপন করিয়া! উপবি্ আছেন এমত সময়ে 
রাজবাটার লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়! বর্ধমানাধিপতি বাহাদৃর 
আপনার সহিতূ সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। 
অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক রাজবাটী গমন করুন। তাহাদের কথা 
গুনিয়। অগ্রজ উত্তর দেন যেএ সমন্ধ তাহার বাটাতে কার্য্যোপলক্ষে 
নানা স্থানের লোক উপস্থিত হইয়াছেন। একার এ সময় রাজবাটী 
যাইতে ইচ্ছা করি না। রাজকর্ম্চারীরা এই মংবাদ রাস্তার কর্ণগোচর 
করিলে, রাজ] পুনর্ধার কয়েক জন সন্জাস্ত লৌককে অগ্রজের নিকট 
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প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কয়েক জম অস্্ান্ত লোকের 
অনুরোধে অগত্যা রাজবাটীতে গমন করেন। রাঁজা অগ্রজ মহাশয়কে 
অবলোকন করিয়া বলেন আপনি অতি বিখ্যাত লোক ও হুপপ্ডিত। 
লাট সাহেব প্রভৃতি আপনাকে অত্যন্ত সন্মান করিয়া থাকেন। রাজা 
প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল নান! বিষয়ের গল্প করিলেন ) অবশেষে অগ্রজ মহা- 
শয় বিদায় লইলেন। রাজা ৫০*২ টাকা ও এক জোড়া শাল বিদায় 
দেন। তাহা দেখিয়া দাদা বলিলেন, আমি কখন কাহারও নিকট দান 
গ্রহণ করি না। কলেজে গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত যাহা বেতন পাইয়া! থাকি, 
তাহাতেই আমার সাংসারিক ব্যয় নির্ধাহ হইয়া থাকে। যাহারা টোল 
করিয়া শিক্ষ। দেন তাহাদের পক্ষে এরপ বিদায় গ্রহণ করা উচিত। 
ইহা শুনিয়া রাজ! আশ্চর্ঘযাবিত হইয়া! বণিলেন, এরপ নিঃস্বার্থ নির্লোভ 
পণ্ডিত আমি কখনও দেখি নাই। তদবধি রাজা তাহাকে আত্তরিক 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। 

কিছু দিন পরে তিনি যংকালে হগলি, বর্ধমান, নদীয়! ও মেদিনীপুর 
এই জেল। চতুষটয়ের স্কুল সমূহের এস্পিসিয়াল ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত 
হইয়া ছিলেন, তৎকালে কয়েকবার বর্ধমানের বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে 
আগমন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ঘখন মিস্কারপেন্টার 
কলিকাতা আগমন করেন, ততকালেও লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের অস্থরোধে 
অগ্রজ মহাশয় মিম কারপেন্টারকে কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয় ও 
কয়েক জন কৃতবিদ্য লোকের অন্তঃপুরস্থা স্্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করাইয়া ছিলেন, এবং পরিশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাবে এক দিবদ মিন কার- 
পেন্টারকে সমভিব্যাহারে করিয়া উত্তরপাড়া নিবাসী জমিদার বাবু 
বিজয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির স্থাপিত বালিকাবিদ্যা্লয় দেখা- 
ইতে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে বপী গাড়ীতে 
আরোহণ করিয়া! আমিতেছিলেন ; মোড় ফিরিবার সময় গাড়ী উলটিয়া 
গড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া অচেতন অবস্থায়, খোড়ার 
পায়ের নিকটে ভূমিতে নিপতিত ছিলেন। তথায় উপস্থিত দর্শকগণের 
মধ্যে কেহ ষাহস করিয়া সেই স্থান হইতে ঘোড়াকে মরান নাই। 
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স্থল ইনস্পেক্টার উডরে। সাহেব ও বিদ্যালয়সমূহের ডিরেক্টার য্যাটকিন- 
সন সাহেব বেখিয়া ত্বরায় খোড়ার লাগাম ধরিয়া সেই স্থান হইতে 
অপসারিত করেন। ঘোড়া না সরাইলে ঘোড়ার পদাঘাতেই অপমৃত্যুর 
সস্তাবন। ছিল । তাহাকে ভূমিতে পতিত ও হতজ্ঞান দেখিয়া মিস্‌ 
কারপেন্টারের চক্ষে জল আসিল। তিনি নিজের উৎকৃষ্ট বসনের দ্বারা 
দাদার গাঞ়্ের কাদ1ও ধূলি সমস্ত পরিমার্জিত করিয়া দেন। এ গাড়ী 
হইতে পতনাবধি অগ্রজ মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নানা প্রতীকারেও 
ঞ্পূর্ণ্ূপ আরোগ্য লাঁত করিতে পারেন না। পরে তিনি কিছু দিন 
ফরেসডাক্গায় অবস্থিতি করেন, তথায় অবস্থিতি করিধু। বিশেষ ফলপ্রাপ্ত 
না হওয়ায়, পুনর্ধার কলিকাতায় ফিরিয়া যান। অনম্তর স্বাস্থ্য রক্ষার 
জন্য চিকিৎসকগণ কিছু দিনের নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়! 
তৎকালের স্বাস্থ্যকর স্থান বর্ধয়ানে অবস্থিতি করিতে উপদেশ প্রদান 
করেন, তৎকালে বর্ধমান অতি গ্বান্ছ্যকর শ্থান ছিল। প্রথমতঃ বর্ধমান 
বাদী বানু প্যারীচরণ মিত্রের বাটীতে প্রায় এক মাস অবস্থিতি 
করেন। 

এ সময় মাইকেল মএস্দন দত্ত ইংলগ হইতে কলিকতায় আসিয়া 
হাইকোর্টে বারিষ্টার হইবার উদ্দেযাগ করেন, কোন কারণে তাহার 
হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার বাধা জন্মিল। মাইকেল নিরুপায় হইয়া 
বর্ঘমানে গ্যারীচরণ মিত্রের ভবনস্থিত অগ্রজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গযন করেন। তথায় যাইয়া তাহার নিকট বিস্তার অহ্থুনয় বিনয় 
করিলে, পর তিনি দয়াদ্র হইয়া চরিত্র সম্বন্ধে সার্টফিকেট লিখিয়! 
মাইকেলের হস্তে প্রদান করেন , অন্ভ্তর অবিলম্বে অগ্রজ মহাশক় 
কলিকাতা, ধাইয়! ঘোগাড় করিয়া দেওয়াতে বারিষ্টারের কর্মে প্রবিষ্ট 
হইলেন। প্রথমতঃ বিলাতে মাইকেলের খণ পরিশোধ কারণ ছয় হাঁজার 
টাকা প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ বারিষ্টারের কার্যে বাধা জদ্মিলে দাদ! 
সবত্তঃপরত অনুরোধ দ্বারা বাধা খণাইয়া দেন। এতদ্যতীভ যখন যত 
টাকার আবন্তক হইভ, তাহা প্রদান করিতেন। একারণ মাইকেল 
অগ্র্জর নিতান্ত জনুগত ছিলেন। হুর্ডাগ্য প্রযুক্ষ যাইকেল স্বজদিনের 
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মধ্যেই লোকাস্তরিত হন। -মাইকেলের মৃত্রা সঙ্গাদে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অত্যান্ত ছুঃখিত হইয্বাছিলেন। 

& সময়ে মধ্যে মধ্যে জননী দেবী, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বিধবা! 
বিবাহাদি কার্ধযাকলাপ পরিদর্শনার্ধে গাল্ধীতে উচালনের রাজপথ 
দিয়া বর্ঘমান হইতে বীরধিংহায় গমন করিতেন । কখন কখন উচালনে 
রাত্রিতে অবস্থিতি করিতেন। অনেক অনাথ দরিদ্রবালক সম্মুখে উপস্থিত 
হইত। অগ্রজ ভাহাদের ছুংধ দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে কিছু 
কিছু প্রদান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। প্রায় ২৩ জন দরিদ্র 
বালক সমভিব্যাহারে করিয়া বাচী আগমন করিতেন। বাঠীতে লোকের 
কোনও অসন্ভাৰ ছিল না, তথাপি তাহাদিগকে অকারণ একট! কার্ধ্যের 
ভার প্রদান করিতেন এবং এ সকল লোকের মাসিক বেতন ধার্য 
করিতেন। 

কয়েক দিবস বাটীতে অবস্থিতি করিয়া পুনবর্বার বর্ধমানে ধাত্রা করি- 
লেন। বর্ধমানে প্যারীবাপুর বাটীতে প্রায় এক মাস অবন্থিতি করিয়া, 
কিছু হুশ্থ হইলেন দেখিয়া, বর্ধমানাধিরাজবাহাছুরের কমলসায়েরের 
পার্স্থ বাগান বাটীতে অবস্থিতি করেন। কমলসায়েরের চতৃর্দিগেই দরিদ্র 
নিক্ষপায় মুসলমানগণের বাস। এই পল্লীর বালক বালিকাগণকে প্রতিদিদ 
প্রাতে জলখাবার দিতেন। যাহাদের অন্নকই ও পরিধেষ বস্তু জীর্ণ ও ছিব 
দেখিতেন, ভাহাদিগকে অর্থ ও বন্ধ দিপা কষ্ট নিবারণ করিতেন। এতনিক্ 
কয়েক ব্যক্তিকে দোকান করিবার জন্য মূলধন দিয়াছিলেন। কি 
স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি বালকবালিক! সকলেই তাঁহাকে আপনায় খবরের 
লোকের মত মনে করিত ও আন্তরিক ভাল বাদিত, এবং পিতা ও বন্ধুর 
জায় ভক্তি ও মান্য করিত। ওঁ সময়ে অগ্রজ মহাশয কম়ুলসায়েরের 
সন্বিহিত একটী মুসলমান কন্তার বিবাহের সমস্ত খরচ প্রশ্ধান করিয়া 
ছিলেন। 

বন্ধমান হইতে আসসিবাঁর কালে কোনও কোনও বারে ছালীপুরের 
ক্নোকানে অবস্থিতি করিতেন। পাস্কী নাবাইলে এর স্থানের বহসংখ্যক 
ঘরিদ্র বালক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান খাকিত। বিদ্যা 
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সাগর মহাশয় বাল্যকাল হইতে ছোট ছোট বালকবাঁলিকাঁগণকে আস্তরিক 
ভাল বামিতেন। উপস্থিত প্রায় শতাধিক বালককে মিঠাই'খাইতে কিছু 
কিছু প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। বালকের! পয়সা পাইয়! 
পরম আহ্বাদিত হইয়া প্রস্থান করিত। তন্মধ্যে তামলিজাতীয় দ্বাদশ- 
বর্ষায় এক বালক চারিটী পর়স! পাইয়া সেই স্থানে দড়াইয়া রহিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই চারিটী 
পয়সায়.কি করিবে) তাহাতে সে উত্তর করিল, এই পয়সায় বন্দীপুরের 
হাট হইতে আম কিনিয়া এই হাজীপুরে বিক্রয় করিব; তাহা হইলে 
আট পয়সা হইবে। অদ্য এক পয়সার চাউল কিনিয়া ভাত রাধিয়] 
খাইব। কল্য পুনরায় বন্দীপুরের হাট যাইয়া! সাত পয়সার আম কিনিব, 
সেই আম এখানে বিক্রয় করিলে চৌদ্দ পয়দা হইবে, তাহা হইলে এক 
পয়সার পোন! মাচ কিনিয়া ধাইব। বালকের মুখে এই সকল কথা 
শুনিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া বীরসিংহায় আনয়ন করেন। কয়েক দিন 
বাটীতে রাখিয়া একটি ডালি দোঁকান করিবার উপমুদ্ত টাকা দিয়! 
বিদায় করেন। এইরূপ উচাঁলনের নফরকেও দৌকান করিবার মূলধন 
প্রদান করেন। বিধবা! হততাগিনী স্ত্রীলোক নাবালক সন্ততি সহিত 
আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাহাদের প্রতি তীহার কারুণ্যরষের 
উদ্রেক হইত । অনাথা স্ত্রীলোকের প্রতি কখন তাহাকে বির 
হইতে দেখি নাই। তিনি যতবার বাটী আসিতেন প্রত্যেক বারেই 
উদয়গঞ্জের গঙ্গাধর দত্তের দোকান হইতে অন্ততঃ ৫০০২ শত টাকার 
বন্্ু আনাইয়া অনাথ জ্ীলোক দেখিলেই তাহাদিগকে প্রদান 
করিতেন। উদকনগঞ্জের গন্মাধর দর অগ্রজ মহাশয়কে বস্ত্র বিক্রয় 
করিয়া! সঙ্কতি করিয়াছেন। 

এক সময় বাটী হইতে বর্ধমান গমন কালে সোজা পথে নামিয়া 
কামারপুখুর হইতে এক আত্মীয়ের ভবনে গ্রমন করেন । তথায় রাত্রি যাপন 
করিয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন, তীাহাদ্দিগের বাটার অবস্থা ভাল নয়) 
একারণ তীহাধিগকে বলিলেন তোমরা বাটার অবস্থার উন্নতি কর, এই 
বলিয়া! বর্ধমান গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আমায় এঁ 
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টাকা পাঠাইবার আদেশ করেন এবং এ বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করিবে ন! বলিয়া! পত্রে লিখেন। তিনি যখন যাহাকে যাহা কিছু দান 
করিতেন তাহা গোপনেই দিতেন। কোন কাগজে লিখিতে দাদার 
নিবারণ ছিল। ইহার তাৎপর্ধ্য এই থে পাছে অন্যে জানিতে পারে। 
অপরে জানিতে পারিলে বদি লোকের সমক্ষে ব্যক্ত করেন ব্যক্ত করিলে 
তিনি অবশ্ত লঙ্জিত হইতে পারেন। তাহার অধিকাংশ দান অতি 
গোপন ভাবেই সমাধা হইত। 

পোলপাতুলের হরকালী চৌধুরী প্রায় ২৫ বৎমর অতীত হুইল 
কলিকাতায় আমাদের বাসায় পাকাদি কাধ্য সমাধা করিয়া শ্বীয় 
সংসার প্রতিপালন করিয়া আমিতে ছিলেন। উক্ত হরকালী বর্ধমানের 
বাসাতেও পাক করিতেন। বর্ধমানে অনাথা স্ত্রীলোকগণ সর্বদা যাচ্‌ঞা 
করিতে আমিত। দাদা. তাহাদের প্রতি দয়! করিয়া কাহাকেও বন্ত 
কাহাকেও টাকা প্রদান করিতেন। কোনও কোনও স্ত্রীলোক বারশ্বার 
আমিয়া প্রতারণা করিয়া লইয়া যাইত। এক দিবস উক্ত গাচক 
হরকালী একটা স্ত্রীলোককে বলেন যে মাগী বিদ্যাসাগরকে কি তোরা 
লেদা আম গাছ পাইয়াছিন্‌। হরকালীর প্রমুখাৎ উক্ত কথা শুনিয়া 
অগ্রজ মহাশয় হরকালীকে বলেন, তুমি বহুকাল আমার বাটীতে 
আছ, তোমার বেতন কি বাকী আছে বল ফেলিয়! দিই; এবং তুমি 
এই মুহূর্তেই আমার বাঁটী হইতে বিদায় হও। দরিভ্র লোককে আমি 
দান করিব তোমার বাবার কি? ইহা শুনিয়া হরকালী বলেন, এ 
বৃদ্ধ এক্‌ সপ্তাহ অতীত হত» নাই বস্ত্র ও টাকা লইয়াছে) তাহা 
আপনার ম্মরণ নাই, এই কারণেই এরূপ বলিয়াছি। যাহা হউক 
আমার অপরাধ হইন্াছে, এ যাত্রা আমায় ক্ষমা করুন। তথাপ্রি অগ্রজ 
হরকালীকে না রাখিক্মা মাসিক ২২ টাকা মাসহরার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া 
বিদায় দেন। 

৯৮৬৯ প্বঃ অবকে অগ্রজ মহাশক্ত প্যারীচরণ মিত্রের বাটীর সপ্গিহিত 
৮রসিককৃ্ণ মর্সিকের বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে 
বর্ঘমানে দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জ্বরের বিলক্ষণ প্রাহুর্ভাব হয়। অগ্রজের- 
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বাদার অতি সান্নহিত একটি মুসলমান-পন্নী ছিল। সেই পাড়ার 
লোকেরা অতি দরিদ্র। সকলেই জররাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্থির হইয়! 
থাকিতে পারিলেন না। নিজ বাসাবাটীতে তিনি একটি ডিস্পেনমারি 
খুলিলেন এবং ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের হস্তে তাহার ভার 
্স্ত করিলেন। দেশ ব্যাপিয়া জর হইতেছে, লোক ওঁষধ ও অন্নাভাবে 
মরিতেছে দেখিয়া ও শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় ত্বরার় কলিকাতা যাইয়! 
্রয়ুক্ত লেপনেটট গ্রবর্ণর গ্রে সাহেব বাহাছুরকে সমস্ত বিবরণ জানা- 
ইলেন। তাহার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া গ্রে সাহেব বর্ধমানে ডাক্তার 
প্রেরণ করেন এবং রিলিপ অপারেশনের কর্ৃপক্ষদিগকে পত্র লিখেন। 
বর্ধমানের সিবিলসারজন ডাক্তার মেণ্টন এবিষয়ে কোন রিপোর্ট 
করেন না শুনিয়া গ্রে সাহেব বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং ৮১০ 
দিনের মধ্যে কয়েক জন আসিষ্টান্ট সারজন প্রেরণ করেন। মেণ্টন 
সাহেব এই কথ! শুনিয়া অবিলম্বে ছুটি লইয়া! এ স্থান হুইতে প্রস্থান 
করেন। ডাক্তার ইলিয়ট বিলক্ষণ সহ্হদরয় ও কাধ্যদগ্ষ ছিলেন। তিনি 
অ.সিষ়! সহরের প্রকৃত অবস্থ] জ্ঞাত হইয়া 8৫টি ডিস্পেনদারি খুলিলেন 
এবং যে সকল রোগী বাটী হইতে ডিম্পেনসারিতে ওষধ লইতে আমিতে 
অক্ষম, তাহাদিগকে ডানার বাবুরা বাটাতে গিয়া দেখিয়া আসিবেন, 
এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিলেন। ভিশ্পেনসারির সঙ্গে অনচ্ছত্রের ব্যবস্থা 
হুইল। এই অন্চ্ছত্রে দুগ্ধ, সাণ প্রভৃতিও দিবার ব্যবস্থা হইল। বর্ধমান 
জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়া জরের ক্রমশঃ প্রাহুর্ভাব হইতেছে শুনি গ্রে 
সাহ্থেব বর্ধমান জেলার মফঃসল প্রত্যেক গ্রামে অনুসন্ধান লইতে আদেশ 
করেন। গ্রে সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেলার মাজিষ্টেট সাহেবের 
রিপোর্ট পাইয়া ২৩ ক্রোশ অন্তর গ্রামের লোকমংখ্যা বিবেচনা করিয়া 
ওধধালয় খুলিতে আজ্ঞা করেন। ডাক্তার ইলিয়ট জেলার মধ্যে 
ওঁধধ বিতরণের উত্তমন্তূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং অনেক নেটাভ 
ভাক্তার আনাইলেন। এই সময়ে বিলাত ফেরত ডাক্তার বাবু 
গরোপালচন্ত্র রায়, ফকিরচন্ত্র খ্োষ, বাবু রমিকলাল দত্ত, বাবু কালীপদ 
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গুপ্ত, বাবু বঙ্ষুবিহারী খপ্ত, এবং আসিষ্টান্ট সারজন বাবু দীনবন্ধু দত্ত, 
ও বাবু শ্রিক্নাধ বনু প্রভৃতি কয়েক জনকে মেডিকেল ইনম্পে্টার 
করিয়া, ইহাদের উপর পরিদর্শনের ভার দ্িলেন। ইহারা প্রতি সপ্তাহে 
দ্বস্ব পরিদর্শনের রিপোর্ট দিবিল সারজনকে প্রেরণ করিতেন এবং 
দিবিল সারজন স্বীয় মন্তবোর সহ উক্ত রিপোর্টগুলি একত্র করিয়া 
গবর্ণষেন্টে পাঠাইতেন। এই সময় মধ্যে ইলিযুট এই তিন জন সিবিল 
সারজনের পদে রীতিমত বন্দোবস্ত করেন না এবং এই হুবুহৎ ব্যাপার 
অতি মহজে বিনা বন্দোবস্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়্াছিল। অদ্যাবধি বর্দমানবাসীদিগের মধ্যে কেহই জানে না যে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের এই মহোপকার করিয়! তাহার্দিগকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ কার্ধ্যে প্রবৃ 
করিয়াও তিনি নিজে ক্ষান্ত হন নাই। তাহার ভিস্পেনসারির ব্যয় 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ওঁষধ বিতরণের অঙ্গে সঙ্গে সাণ, 
এরারূট বিতরিত হইতে লাগিল। দুর্বল রোগীর জন্য ছু ও হকুয়ার 
পয়স! দিবার ভার গঙ্গীনারাযুণ বাবুর উপর অর্পিত হয়। তিনি 
রোগীদের বাটীতে যাইয়! ছুগ্ধীদি বিতরণ করিতেন। এই কার্ধ্যের জন্ত 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে ধন্তবাদ দেন। দেখুন, সম্বাদপত্রে না লিখিয়া গোপন- 
ভাবে বিদ্যাাগর মহাশয় বদ্ধমান নগর ও বর্ধমান জেলার কি পর্যন্ত 
উপকার করিয়াছিলেন! দীন দরিদ্রগণ অবারিতভাবে ওষধ ও পথ্য 
পাইয়াছিল। ভাক্তার গঞ্গানারায়ণ বাবু ওষধ বিতরণের সঙ্গে সা 
ছুদ্ধ এবং হুরুয়ার জন্ত পয়সা দিয়াছিলেন। শীতকাল উপস্থিত হইল 
দরিদ্র লোকের বস্ত্রভাব দেখিয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই সহত্র টাকার 
বস্ত্র আনাইলেন। রোগী ব্যতীতও অনেক দরিদ্র শীতবস্থু ও পরিধেয় 
বস্ত্র পাইয়াছিল। প্রবর্চন করিয়া কেহ কেহ বস্ত্র লইয়া যায, তাহা 
ভালরূপ ভেদাভেদ জন্ত নির্বাচন করিতে গিয়া যেন কোন প্রকৃত 
দরিদ্র ব্যক্তি বঞ্চিত ন! হয় এ বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য 
রাঁখিতেন। 

ভিস্ণেনসারির যম্পূর্ণভার বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্রের উপর ছিল। 
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তথাপি তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে না জানাইয়া কোনও কাজ করিতেন 
না। তাহার ওঁদার্্য ও বদান্যতা দেখিয়! ডাক্তার গঞ্জানারায়ণ রোগীদের 
জন্য ভাল ভাল ওঁধধ আনাইতে লাগিলেন। কুইনাইনের অধিক আবশ্য- 
কতা ও উহা দূমূল্য দেখিয়া ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ ইহার পরিবর্তে সিঙ্কোনা 
ব্যবহার করিবার জগ্য একবার প্রস্তাব করেন, কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এ 
ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যখন পীড়া একই 
প্রকারের, তখন বড় লোক ও দরিদ্র ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে এক প্রকারই 
উষধ হওয়া উচিত। তিনি শধ্যাশায়ী ব্যক্তিগণের বাটীতে যাইয়া 
তাহাদের শুশষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং অর্থ ও ওষধ দিয়া 
তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। প্রাগুক্ত ভগবান বাবুও ভ্রমণশীল 
ডাক্তার ছিলেন। তিনি রোগীদের বাঁটীতে বাটাতে ওঁষধ দিয়া বেড়াই- 
তেন। ডাক্তারের ১৫২ টাকা বেতন বিদ্যামাগর মহাশয় দিতেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুই বৎসরকাল রর্ঘমানে ছিলেন। তিনিও জরাত্রান্ত 
হইতে পারেন তাহার এ আ্মাশস্কা কখনও হয় মাই। “বর্ধমানের লোকে 
বলিয়া! থাকেন বিদ্যাসাগর নির্মল চরিত্রের লোক, তাহার রাগন্ধেষ দেখি 
নাই, তাহার শরীর দয়া! ও স্েহে পরিপূর্ণ । তাহার মাতৃতক্তি, পরছুঃখে 
কাতরতা ও দানশীলতা অন্ুপমেয় । তাহাকে অপরের মনে কষ্ট দিতে 
দেখি নাই। তাহার সকল বিষয়েই, উদ্বারতা দেখিয়াছি” মধ্যে যখন 
তাহার পাচক ব্রাহ্মণ থাকিত না, রাত্রিকালে বাবু প্যারী মিত্রের বাটা 
হইতে তাহার আহারের সামগ্রী যাইত। এই সময়ে তিনি ভ্রান্তিবিলাস 
নামক একথানি পুস্তক লিখেন। বাবু প্যারীচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। সেই কারণে তিনি তাহার 
তাইপে! গঙ্গানারায়ণ বাবু প্রভৃতিকে বাংসল্যভাবে দেখিতেন। পূর্বে 
অগ্রজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ এই বিষয়টা অবগত হইয়াছিলাম এক্ষণে 
বর্ধমানের উক্ত ডাক্তার বাবু গন্গানারায্ণ মিত্র মহাশয়ের পত্রে বিশেষ- 
রূপ অবগত হইয়া এই বিষক্ব পুস্তকবন্ধ করিলাম। 

বিগত ৭৩ সালের চুর্ভিক্ষ সময়ে ে সকল লোক অরচ্ছত্রে ভোজন 
করিক্কাছিল, তাহারা এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া 
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থাকে, অগ্রজ মহাশয় ওঁ সকল গ্রামস্থ দরিদ্র লোকের অবস্থা অবগত 
হইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন, একারণ তাহাকে এ দকলের সবিশেষ পরিচত্ত্ 
দেওয়া হয় যে, উহাদের মধ্যে অনেকেই অতি কষ্টে এক সন্ধ্যা তোদ্গন 
করিয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ মহাশয় জননী দেবীকে বলেন 
বৎসরের মধ্যে এক দিন পুজা করিয়া ৬৭ শত টাকা বৃথা ব্যয় কর! 
ভাল? কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদ্দিগকে এ টাক৷ অবশ্থান্থুসারে 
মাদে মামে কিছু কিছু সাহাধ্য করা ভাল? ইহা শুনিয়া জননী দেবী 
উত্তর করেন, গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পাইলে পুজা 
করিবার আবগ্তঠক নাই, অধিকন্ত তিনি বলেন, তুমি গ্রামবাসীদিগকে 
মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে আমি পরম আহ্বাদিত হইব। জননী 
দেবীর মুখে এন্সপ কথা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হন 
এবং গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইয্বা বলেন যে তোমরা 
সঙ্কলে এক্য হইয়া গ্রামের কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির অত্যন্ত অন্নক্ট ও কোন 
কোন ব্যক্তি নিরাশ্রয়, তাহাদের নাম লিখিয়া দাও, আমি মাসে মাসে 
উহাদের কিছু কিছু সাহাধ্য করিব। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা যে ফর্দ 
করিধ়া দিলেন সেই ফর্দ অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়্া আমার নিকট 
প্রদ্ধান করিয়া বলিলেন, তুমি পূর্বাবধি যেবধূপ নিরুপায় সম্পকীঁয়- 
দিগকে ও বিধবাবিবাহ সম্পকায় নিরুপাগ্জ ব্যক্তিদিগকে ফর্দানুসারে 
টাকা বিতরণ করিয়া আদিতেছ, সেইরূপ এই ফর্দাম্ষারে গ্রামস্থ 
নিরুপায় ব্যকিদ্িগকে মাসে মাসে টাকা দিবে এবং সময়ে সময়ে গ্রামস্থ 
ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে আমার লিখিবে। দুরদ্থ স্বসম্প- 
কা বা বিধবাবিবাহকারী লোকদিগের বাটীতে লোক পাঠাইয়া মাসিক 
টাকা প্রধান করা হইত। এ লোকের রীতিমত বেতন তাছাদিগকে 
দিতে হয় নাই, এরূপ দান সহজ নহে। 

৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে বিদ্যামাগরের জ্যেষ্ঠ! কন্তা হেমলতাদেবীর 
নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আইসমালী গ্রামে গোণালচন্ত্র সমাজপতির 
সহিত বিবাহ হয়। বর অতি সংগাত্র অগ্রগ মহাশয়, ইহাকে অত্যত্ত 
ভাল বাফিতেম। 


১১৯৮ বিচ্ভাসাঁগর-জীবনচরিত । 


এই সময় মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু গ্ায়রতু মহাশয়ের সহিত জ্যেষ্ঠা- 
গ্রজ মহাশয়ের সংস্কৃত প্রেস ও উহার ডিপজিটারী লইয়া বিবাদ হয়। 
কিন্ত মধ্যমাগ্রজ মহাশয়কে ক্ষান্ত করিয়া দেওয়ায় তিনি সংস্কৃত প্রেসের 
ও উহার ডিপজিটারীর দাবী পরিত্যাগ করিলেন । 

অন ১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গবর্ণমেন্টের আদেশে বাবু 
রয়েশচন্্র মুখোপাধ্যায় ইনকম ট্যাক্স ধার্য্ের জন্য এই জাহানাবাদ 
মহকুমায় উপস্থিত হন। যে সকল সামান্য ব্যবপায়ীর আইনামুমারে 
ট্যাক্স ধার্য হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অন্যায় পূর্ব্বক ছুই নামে 
একত্র এক বিলে ট্যাক্স ধার্ধ্য করিতেছিলেন। কেহ কেহ এই গর্হিত 
আইনবিক্দ্ধ কার্ধ্যে সম্মত না হইলে ভয়প্রদর্শন দ্বারা সকল লোককে 
সম্মত করান। সামান্য ব্যক্তিরা নিরুপায় হইয়া! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
জানাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তিনি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্ধ্য হইতেছে 
অবগত হইয়া খড়ার গ্রামে সমাগত আসেসর রমেশ বাবুর নিকট খাইয়া 
বলেন, ভিন্ন ভিন ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে একব্যবসাধী লিখিয়। ট্যাক্স 
ধার্ধ) করিলে অতি অন্যায় কার্য হয়। রমেশ বাবু বলিলেন দুই নামে 
এক কাগজে এক বিলে নাদিলে অনেক সামান্য আয়ের ব্যবসায়ী 
লোক বাদ গড়ে, এরূপ হইলে গবর্ণমেন্টের আয়ের অনেক ধর্কতা হয়। 
অগ্রজ মহাশয় আমেসর বাবুকে বলেন যে গবর্ণমেণ্টের আয়ের লাঁঘব 
হয় বলিয়া এরূপ অন্তায় কার্ণ্যে প্রবৃত্ত হওয়াকি আপনাদের উচিত 
হইতেছে? রমেশ বাবু অগ্রজ মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়) 
তৎকালে তাহার নিকট উপস্থিত কতকগুলি মামান্য আয়ের ব্যবসায়ীকে 
ধমকাইয়া স্বীকার করাইলেন। মফঃসলে এরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্ধ্য 
দেখিয়া অবিলম্বে অগ্রজ মহাশয় কলিকাঁত। প্রস্থান করিয়। লেপ্টনেণ্ট 
গবর্ণরের কর্ণগোঁচর করিলেন, এবং স্য়ং দেশস্থ লোকের হিতকামনায় 
বাদী হইলেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর অগ্রজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ 
উহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণনগরের মাজিষ্টেট মনরে! সাহেবের কথা বলেন 
কিন্ত অগ্রজ মহাশয় হেরিসন সাহেবকে মনোনীত করেন। তত্নু- 
সারে ছে।ট লাট বাহাছুৰ বর্ধমানের বঙ্ছলেক্টার হেরিঘন মাহেব বাহা- 
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ছুরকে কমিমনার নিযুক্ত করিয়া মফঃসল তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন। 
হেরিমনসাছেব বাদী অগ্রজ মহাশম্ব সমভিব্যাহারে খড়ার রাধানগর 
ক্ষীরপাই চন্দ্রকোণ! রামজীবনপুর বদদনগঞ্জ জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে 
যাইবা সকল ব্যবসারীর খাতা ও কাগজ পত্র অবলোকন করেন, ও 
আসেমর রমেশ বাবুর কৃত অন্তাক় প্রমাণ হয়। অগ্রজ মহাশয় বিপদগ্রস্ত 
দেশশ্থ সাধারণের উপকারের ভন্ত প্রায় ছুই মাস কাল অনন্তকন্্া ও 
অনন্তমনা হইয়া! কেবল এই কার্যেই লিপু ছিলেন। একারণ দেশস্থ 
লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রন্ধ মহাশয়ের বিশিষ্টরূপ গণানুবাদ 
করেন। উহার! পুর্ধে মনে করিত যে বিদ্যাসাগর কেবল বিদ্যোৎ্সাহী 
ও বিধবাবিবাহেরই প্রবর্তক। এখন দেশস্থ লোক ভালরপ অবগত 
হইলেন যে সকল বিষয়েই সমদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত কাধ্যে 
ছুই মাম নিরন্তর লিপ্ত থাকায় অগ্রজ মহাশয়ের ছুই সহত্রাধিক টাকা 
ব্য হয়। 

ঘাটাল ইনকম ট্যাক্সের তদন্ত সময়ে তথাকার মুনসেফ বাবু 
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রজ মহাশয়কে সাহুনয়ে এই লিবে- 
দন করেন থে আমাদের ঘাটালে একটি মাইনার ইত্রাজী বিদ্যালয় 
আছে, অদ্যাপি স্কুল গৃহ না থাকা প্রযুক্ত আমর! টাদা করিয়া ইষ্টক 
নির্মিত বাটা প্রস্তুত করিতেছি। কিন্তু ৫০*২ টাকার অসন্ভাবপ্রযুক্ত বাটা 
নির্মাণ কার্ধ্য সম্পন্ন হয় নাই। একারণ অগ্রজ মহাশন্ন তৎকালে খাটাল 
স্কুল গৃহ নির্খাণার্থে ৫০০২ টাকা প্রদ্ধান করিয়াছেন। এরূপ দান দেখিয়া 
ও শুনিয়া ঘাটাল চৌকীর অন্তরান্ত লোকেরা আঙ্লাদিত হইয়া বলিয়া- 
ছিলেন যে আমরা জমিদার তথাপি ১* বা ১২ টাকার উদ্ধী সাহায্য 
করিতে মাহস করি নাই কিন্ত বিদ্যামাগর মহাশয় অকাতরে ৫২ 
টাকা প্রদান করিলেন। ূ 

হেরিসন সাহেবের তদত্ত কাধ্য সমাধা হইলে পর অগ্রজ মহাশয় 
হেরিমন সাহেবকে বীরদিংহাস্থিত বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন 
করাইযাছিলেন। জননীদেবী সাহেবের ভোজন মময়ে উপস্থিত থাকিয়! 
তাহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চধ্যান্িত হইয়া 
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ছিলেন, যে অতি বৃদ্ধা হিন্‌ স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনের সময় চিদ্নারে 
উপবিষ্টা হই কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত সকলে ও 
সাহেব পরম সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। সাহেব হিনূর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়! মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনভ্তর নানা বিষয়ের কথাবার্তা! 
হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দু স্ত্রীলোক তথাপি তাহার স্বভাব অতি 
উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধন- 
শালী কি দরিদ্র কি বিদ্বান্‌ কি মূর্থ কি উচ্চ জাতীয় কি নীচ জাতীয় কি 
পুক্ুষ কি্তরী কি হি্দৃধর্্াবলম্বী কি অগ্ত ধর্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি 
সমবৃষ্টি; ইহা জানিতে পারিয়া সকলেই চমত্কৃত হইলেন এবং পরম 
সন্তোষলাভ করিলেন। হেরিসন সাহেব দ্রাদাকে বলিলেন, মাতার 
গুণেই আপনি এন্প স্বভাবতঃ উন্নতমনা হইক্াছেন। কথাবার্তার 
শেষে সাহেব জননীকে জিজ্ঞানা করেন আপনার কত টাকা আছে! 
আমার টাক। নাই এবং টাকার আবশ্তকও নাই, যেরূপ ভাবে চলিয়া 
আমিতেছি এইব্ূপ ভাবে চলিয়া পুক্র কন্তা রাধিক্ব। ষাইতে পারিলে 
আমার সকল সাঁধ ( অভিলাষ) পূর্ণ হইবে। 

সন ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে এক দুর্ঘটনা হয়, বীরসিংহাশ্থ পৈতৃক 
বসত বাটীর সমস্ত গৃহ নিশীথ সময়ে অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হয় । শাল- 
গ্রাম ঠাকুরটি পধ্যন্ত অগির উত্তাপে দগ্ধ ও বিদীর্ণ হয়, মধামাগ্রজ ও 
জননী দেবী প্রত্ৃতি নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তীহারা সকলেই 
রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু দ্রব্যার্দি কিছুমাত্র বাহির করিতে পার! যায় 
নাই। অগ্রজ এই সম্বাদ পাইবামাত্র দেশে আগমন করেন। জননী 
দেবীকে সমভিব্যাহারে করিক়্া ঝলিকাঁভা লইয়া হাইবার জন্য যত্ব পাই- 
লেন, কিন্তু তিনি বলেন 'আমি কলিকাতা! যাইব না। কারণ ঘে সকল 
ঘরিভ্র লোকের 'সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান, পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলে, 
তাহার! কি খাইয়! স্কুলে অধ্যত্বন করিবে ; কে দরিদ্র বালকগণকে দেহ 
করিবে? ছই প্রহবের জষয় যে সকল বিদেশস্থ লোক ভোজন করিবার 
মানসে এখানে সমাগত হুদ, কে তাহাদিগকে আদর অদ্যার্থনা পূর্বক 
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ভোন্দন করাইবে? যে সঙ্ল কুটুন্ব আগমন করিবেন, কে তীছাদিগ্রকে 
ঘন্ব করিয়া ভোজন করাইবে? জননী দেবী কলিকাতা যাইতে সম্মত 
হইলেন না তজ্জন্ত তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। এস্থলে জননী দেবীর 
দয়াশীলতার ছুই এক কথা না! লিখিষা ক্ষান্ত থাকা যায় না। জননী 
দেবী সর্বদা গ্রামস্থ অভুক্ত লোককে ভোজন করাইতেন। স্থানীয় প্রতি- 
বামিগণ পীড়িত হইলে অর্ধ! তাহাদের তত্বাবধারণ করিতেন এবং ও 
বাস্ত ভিটা দেখিনা, রোদন করেন। সম্মুখে বর্ধাকাল, একারণ অগ্রজ 
মহাশয় তাহার বাসার্থ সামান্য গৃহ প্রস্তত করাইয়া দেন। বিদেশীয় যে 
সকল রোগিগণ চিকিৎসার জন্য আদিয়া বাটীতে অবস্থিতি করিত স্বয়ং 
তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাক করিয্রা দ্িতেন। যে সকল দরিদ্র 
প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকিত, সময়ে মময়ে তাহাদিগকে ঘথেষ্ট বন্ত ক্রয় 
করিয়! দিতেন, এবং সময়ে সময়ে অনেকের আপদ বিপদে যথেষ্ট অর্থ 
প্রধান করিতেন। জননী দেবীর দান খয়রাতের জন্ত যখন যাহ] আব" 
শক হইত, অগ্রজ মহাশয় অবিলম্বে তাহা পাঠাইতেন। তিনি যাহাতে 
সন্ভষ্টা থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সেই ফাধ্য অবিলম্বে সম্পন্ন করিতেন। 
প্রতিবৎসরেই অগ্রজকে অনুরোধ করিয়া বীরসিংহ1 বিদ্যালয়ের অনেক 
ছাত্রের ও অন্যান্য অনেক দীন ঘরিদ্রের কর্ম করিয়া দিতেন। বৎ+ 
সরের মধ্যে নৃত্তন নূতন অনেক কুটুম্ব ও গ্রামস্থ অনাথগণের মাসহরা 
করাইয়া দ্রিতেন। জননী দেবী ও পিতৃদেবের স্বর্ণালম্কারের প্রতি 
বিলক্ষণ দ্বেষ ছিল; তাহার প্রান্মই বলিতেন, বাণীর স্ট্রীলোক দিগক্কে 
অলঙ্কার দিলে বাঁটীতে ডাকাইতি এবং দস্থ্যর ভয় হইবে। স্ত্রীলোক- 
দিগের মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে, এবং তাহাদের গৃহস্থালী কার্ধ্যে 
সেক্ূপ যদ থাকিবে না, দীন দরিজদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। 
অলঙ্কার না করিয়া এ টাকান্ব যথেষ্ট অন্নব্যয় করিতে পাঁরিব। তাহাতে 
ঘরিজ্র বালকের! আমাদের বাটাতে তোজন করিয়া! লেখা পড়া শিপিতে 
পারিবে। বাটীর স্ত্রীলোকপিগকে সুক্ষ বন্্ অর্থাৎ পাতলা বস্ত্র পরিধান 
করিতে দেন নাই। কখনও কখনও কলিকাতা হইতে পাতলা বস্ত্র 
গেলে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। বাটার স্ত্রীলোকদের জন্য মোটা 
২৬ | 
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বস্ত্র ত্রয় করিয়া দিতেন, এবং পাকার্দি সংসারিক কার্ধ্য করিবার জন্য 

সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি বিদেশীয় অনুপায় রোগীদের শুজধাদি 
কার্ধ্যে বিশেষর়ূপ ত্ববতী ছিলেন। কাহারও নিরামিষ ব্যঞজন, কাহারও 
মতস্তের ঝোল প্রভৃতি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহাকে কখনও 
বিরজ হইতে দেখ! যায় নাই; বাঠীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এই সকল 
বিষয়ে মাতৃদ্বেবীর অনুকরণ করিতেন। বিবাহিতা বিধবাদের মধ্যে 
যি কেছ পীড়িত! হইয়া চিকিৎসার জন্য বাটীতে আজিত, অথবা 
অপর কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইত, তাহাদের মল মুত্রাদি জননী 
দেবী স্বয়ং মুক্ত করিতেন, কিছুমাত্র দ্বণাবোধ করিতেন না । এ প্রদেশের 
অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন যে, অগ্রজ মহাশয় বাল্যকাল হইতে 
জননী দেবীর দয়! দাক্ষিণ্যাদদি গ৭ সকল অধিকার করিয়াছেন। জননী 
পরের হূঃধাবলোকনে রোদন করিতেন, অগ্রজও সাধারণ লোকের শোক 
ভাপ দেখিয়ারোদন করিতেন। অধিক কি সামান্য শৃগাল ও কুকুর 
মরিলেও দাদার নেত্রজল বহির্গত হইত। গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপনের 
পুর্বে গ্রামস্থ প্রায় সকল লোকই দরিদ্র ছিল, কেহ লেখ! পড়া জানিত 
না, কেহ চাকরি করিত ন1; সামান্য কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত 
করিত। জন্বসরের পরিশ্রম লব্ধ ধান্য সমস্ত পৌঁষ মাসেই মহাজনগণ 
বলপুর্বক এককালেই লইয়া! ধাইতেন। গ্রামের প্রায় অনেক লোক এক 
জন্ধ্যা আহীর করিয়া কষ্টে দিনপাত করিত। দয়াময়ী জননী দেবী গ্রামস্থ 
অনেককেই টাকা ধার দিতেন; কাহারও নিকট পাইবার আশা রাখি- 

তেন না। 

ভৎকালের এঘডুকেশন গেজেটের সম্পাদক বাবু প্যারীচরণ সরকার 

ও বারামত নিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ব্রন অগ্রজের পরম বন্ধ 
ছিলেন। বিধধাবিবাহ ও বালিকা বিদ্যালয় গরডূতি দবেশহিতকর কার্যে 

'বিদ্যামাগর মহাশয়ের প্রায় পঞ্চাশ সহনর মুদ্রা! খণ হইয়াছিল ; একারণ 
উজ্জ সরকার ও মিত্র মহাশয় অত্যস্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং এডু- 
কেশন গেজেটে প্রকাশ করেন যে বিদ্যাসাগর দেশহিতকর কার্ধে যথেষ্ট 

খণগ্রস্ত হইয়াছেন। জতএব, হার বন্ধুবাদ্ধবের কর্তব্য যে, সকলে কিছু 
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কিছু সাহাধ্য করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অরেশে খণ দায় হইতে পরি- 
ভাগ পান। ধাহার সাহাষ্য করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এডুকেশন 
গেজেটের সম্পাদক গ্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন, ইহা প্রকাশ 
করায় অল্প দিনের মধ্যেই ঘথেষ্ট টাকা গ্যারীবাধুর নিকট জম! হইল। 
উ সময় দাদা বাটী হইতে কলিকাতা! আইসেন। তিনি এই বৃত্বাস্ত 
অবগত হইয়া অতিশয় কুদ্ধ হইয়! পত্রের দ্বার সম্বাদপত্রে প্রকাশ করেন 
যে, হে বন্ধুগণ, তোমরা আমায় রক্ষ1 কর, আমি কাহারও সাহীধ্য গ্রহণ 
করিব না। ধিনি যাহা আমার উদ্দেশে প্যারীবাধুর নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন, তিনি তাহা অবিলম্বে ফেরৎ লইবেন। আমার থণ আমিই 
পরিশোধ করিব। আমার খণের জন্য তোমারদিগকে কোন চিন্তা করিতে 
হইবে না। পূর্ব্বাপেক্ষা আমার ঝণ অনেক কমিয়াছে, যাহা অবশিষ্ট 
আছে, আমিই শৌধ করিতে পারিব। দেখ, বিদ্যাসাগরের তুল্য 
নিঃস্বার্থ নিপণেত লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

সন১২৭৬ সালের আযাঁ মাসে বীরসিংহায় ১টী বিধবা ব্রাক্মণকন্তার 
পাণিগ্রহণ কার্ধ্য সমাধা হয় । বর শ্রীমুচিরাম বন্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীর- 
পাই, তৎকালে বর কেঁচকাপুর স্থলের হেড পরিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
কন্যা প্রমতী মনমোহিনী দেবী, নিবাস কাশীগঞ্জ। অগ্রজ মহাশয় 
বাটা আগমন করিলে পর ক্ষীরপাই গ্রামের সন্ত্রস্ত লোক হালদার 
মহাশয্বের অগ্রজের নিকট আসিয়া বলেন যে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদের ভিক্ষাপুত্র, ইনি বিধবাবিবাহু করিলে আমরা অতিশনন দুঃধিত 
হইব। হালদার বাবুর! অতি কাতরতা পূর্বক বলিশে দাদা তাহাদিগকে 
উত্তর করেন, আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোন সংশ্রবে 
থাকিব না। আপনার! উভয়কে উপদেশ প্রদান পূর্ধ্বক সমনিব্যাহারে 
লইয়া যান। উহার! উত্ভয়ে শ্বতঃপ্রবৃপ্ত হইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন ; 
তথা হইতে আসিয়া এখানে যে রহিয়াছেন, তাহা! আমি জানিতায না। 
শড়ুর নিকট শুনিলাম ইহার! কলিকাতা গিয্না নারায়ণের পত্র লইয়া 
এখানে আমিরা শড়ুকে & পত্র দিয়াছেন। তাহাতেই সে ইহাদিগ্কে 
বাটীতে রাখিয়া! ইহাদের বিবাহের উদ্যোগ পাইতেছে। জদ্য আপনাদের 
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অন্মুথেই বিদায় করা হইবে। কিয়ৎগ্ষণ পরে উহার বাঁটী হইতে 
বহিষ্কত হইল বটে, কিন্তু উহারা হালদারদের অবাধ্য হইল। 
বীরসিংহায় কয়েকজন প্রাচীন, দীনবন্ধু স্তায়রত্ব মধ্যমাগ্রজ, রাধা" 
নগর নিবাসী কৈলাসচন্ত্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদ্দিগকে আশ্রয় দিয়া 
ঝ|টার অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া উহাদের 
বিবাহ কাধ্য সমাধ। করেন। এই বিবাহে অগ্রজ আন্তরিক কষ্টান্ুভব 
করেন এবং প্রকাশ করেন, গতকল্য ক্ষীরপাই গ্রামের হালদারদিগকে 
বলিয়াছিলাম যে আমি এই বিবাহের কোনও সংশ্রবে থাকিব না। 
কিন্ত তোমরা তাহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়। দিবার 
জন্ত এই গ্রামে এবং আমার সন্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। ইহাতে 
আমার যতদূর মন্ঃকষ্ট দিতে হর তাহা তোমর। দিয়াছ। যদিও তোমা- 
দের এবাত্ত বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে, ভিন্ন গ্রামে 
লইয়া গিয়া বিবাহ দিলে এরূপ মনঃকষ্ট হইত না]। যাহা হউক, আমি 
তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম।* কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্ত্র উত্তর 
করিলেন, উক্ত হালদার বাবুদের সমক্ষে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, শাস্ত্রানুপারে এই বিবাহ দেওয়া বিধেয় কিনা? তাহাতে 
আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শান্ত্রসম্মত ও ন্তাক্নান্থুগত বলিয়া আমি 
শ্বীকার করি, কিন্ত হালদার বাবুদের মনে দুঃখ হইবে। ইহাতে 
ঈশান ভায়া উত্তর করিলেন, লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে 
পরাজুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পঞ্ষে দূষ্ণীয়। ইহা গুনিয়৷ অগ্রজ 
মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, অদ্য হইতে আমি দেশ পরিত্যাগ করি- 
লাম। তিনি কয়েক দিবস দেশে অবশ্থিতি করিয়! বিদ্যালয়, চিকিৎসা 
লঘ, রাখাল স্কুল, বাঁলিকাবিদ্যালয়, দ্বেশস্থ ও বিদেশস্থ লোকের ও 
বিধবাবিবাহকারীদের মাসহরা প্রভৃতির বঙ্গোবস্ত ধরিয়া কলিকাতা 
প্রশ্থান করিলেন। মৃত্যুর পাঁচ ছয় বৎসর পুর্বে বিধ্যালয়, চিকিংস!. 
লয়, বালিকাবিদযালয়, প্রভৃতির পুনঃস্থাপন জন্য দেশে যাইবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতেন কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ নানাকার্য্ে ব্যস্ততা! প্রযুক্ত 
ও অনুস্থতা জন্য দেশে শুভাগমন করিতে পারেন নাই। 
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বাঙ্গাল! ১২৭৬ সালের পূর্বে রাধানগর গ্রামবাধী জমিদার বাবু 
উমাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির বৈচি নিবামী জমিদার বিহারিলাল মুখো" 
পাধ্যায়ের সহিত ধণগ্রহণ ও বিষয্ব কর্ম উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সহিত বিহারী বাবুর পরিচয়, প্রণয় ও বিশেষ হদ্যতা জন্মে। এক সময়ে 
বিহারী বাবু কলিকাতায় আমিয়া কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়! আমি অপুত্রক স্ত্রীর মনে যদি কষ্ট 
হর, এ কারণে পুনরায় দ্বারপরিগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছ? নাই। অভএব 
আমি পোস্বপুত্র গ্রহণ করিব অভিপ্রায় করিয়াছি, নতুবা আমার বিষয় 
সম্পত্তি অকারণ নষ্ট হইয়া! যাইবে, এবং আমাদের নাম লোপ হইবে। 
ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, যদি আমার মত গ্রহণ কর, তবে 
আমার মতে দত্তকপুত্র না লইয়! আপনার যাবতীয় সম্পত্তি দেশের 
হিতকর কার্যে সমর্পন করুন। তাহাই কর্তব্য ও তাহাই পরম ধর্ম, 
এব তাহাই বহুকালশ্থায়ী; কোন সভ্য রাজার সময়ে ইহার লোপ 
হইবে না। দাতব্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালম্স এবং অসহায় রোগী- 
দিগের আহার ও থাকিবার স্থান দান কর! এবং নিজ গ্রামের ও তাহার 
পার্শস্থ গ্রাম সমূহের অন্ধ, পঙ্গু, ও অনাথ প্রস্থৃতি নিরুপায় লোক- 
দিগের দুঃখমোচনে যাবতীত্ সম্পত্তি নিয়োজিত কর! প্রধান ধর্ম। 
গী় বিহারীলাল বাবু আন্কাদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই 
প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় উইলের আবর্শ প্রস্তত 
করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একখানি নৃতন উইল 
্রস্থত করাইয়! বহদশাঁ উকীল বাবুদিগকে দেখান, পরে ই আঘর্শ উইল 
খানি বিহারী বাবুকে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া পরম আহলাদিত 
হইলেন। সন১২৭৭ সালের ২৫শে শ্রাবরগ এ উইল গগ্রত করিয়া 
যথারীতি রেজেষ্টরি করাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিহারীপাল 
বাবুর মৃত্যু হইলে &ঁ উইলের সর্তানুসারে তাহার বনিতা শ্রীমতী 
কমলেকামিনী দেবী দাতব্য স্থুল, ডিস্পেনদরি ও হাদপাতাল জন্ত 
সন১২৮৪ সালের ৫ই শ্রাবণ, ইৎ ১৮৭৭ সালে ২৯শে জুলাই, একলক্ষ 
যাটি হাজার টাকা এঁ বৎসরের শেষ পর্যন্ত হছগলি জেলার কালেক্টারিতে 


২০৬ বিদ্যানাগর-জীবন চরিত। 


আমানত করিলেন, এবং  বর্ধ হইতে দাতব্য এনট্যঙ্স দ্থুল, ভিম্‌- 
পেনসারি ও হাসপাতালের কার্ধ্য আরত্ত হয়। এ কার্য অবাধে 
চলিয়া আমিতেছে। অপিচ দাতার উইল অম্সারে ভোগাধিকারী ও 
স্থলাভিধিক্ত অভাবে যাবতীয় সম্পত্তি গবর্ণমে্ট নিজ হস্তে তত্বাব- 
ধানে ভার লইয়া দাতার ইচ্ছান্গুরূপ কার্য দকল নিপ্পন্ন করিবেন। 
এবং এ বিষয় প্রিভি কৌনসেল পধ্য্ত যাইয়৷ স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
উইলেয় কোন অংশ রাহত কি পরিবর্তিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় পরোপকারার্থে নিজ ধন ব্যয় করিতে যেরূপ কাতর ছিলেন 
না, অন্ত ব্যক্তিকেও সেইরূপ কার্যে ব্রতী করিতেও তাহার চেষ্টার 
ক্রটি ছিল না। স্বতঃ পরতঃ পরোপকার যেরূপ পরম ধর্ম, তাহা বিদ্যা- 
সাগর মহাশম্ম অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিবরণটী 
বৈচিগ্রামনিবামী বাবু গোকুলটাদ্র বন্ধ মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত 
হুইয়াছি। 

সন১২৭৬ সালে শ্রাবণের শেষে অগ্রজ মহাশয় জননী দেবীকে 
কাশীবাস করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। কিন্ত জননী দ্বেবী কাশীতে 
পিতৃদেবের নিকটে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করেন, তদনস্তর অন্তাস্ত 
তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া পুনর্বধার কাশীতে সমুপস্থিত হইলেন। মাতৃদেবী 
পিতৃদেবকে বলেন, এস্থলে এখন হইতে অবস্থিতি করা অপেক্ষা! আমর। 
দেশে অবশ্ছিতি করিলে অনেক অক্ষম দরিজ্র লোককে ভোজন করাইতে 
পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবাঁিবর্গের অনাথ শিশুগণের আমু- 
কুল্য করিতে পারিলে আমার মনের হ্ুখ হইবে। আমার মৃত্যুর এখনও 
বিলম্ব আছে, আমি আমার সময় বুঝিয়া আসিব। আরও তংকালে 
পিতৃদেবকে “স্পষ্ট, করিয়া বলেন যে, আপনাকে এখনও অনেক দি 
বাঁচিতে হইবে, কায়িক অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, এত তাড়াতাড়ি 
তীর্ঘস্থলে আগমন কর! যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ আপনার মত 
আমাকে কারিক কোনও কষ্টান্ুভব করিতে হইবেক লা। আমাকে আপ- 
নার পরলোকযাত্রা করিবার অনেক পূর্বেই পরলোক গমন করিতে 
হইবে, ইহ! নিশ্চয় জানিবেন। 


স্বাধীনাবস্থা । ২৭ 


জননী দেবী কাশীতে কয়েক দিবস বাস করিয়া পুনর্ধার দেশে 
প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে সমুপস্থিত হইয়া শ্রান্ধাদি কার্ধা সমাপনাস্তে 
আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, ব্রাঙ্মণগণ ও গ্রামস্থ লৌকদ্িগকে ভোজন করাইলেন। 
বাটাতে যতদিন ছিলেন, ততদিন প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত পাক করিয়! 
দরিদ্রদ্িগকে ভোজন করাইয়া! স্বয়ং ঘৎসামান্ত আহার করিতেন। মোটা 
মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন। যে মকল অনাথ পীড়িত অগ্রজের দাতব্য 
চিকিসালয়ে আমিত, তাহাদের শুশ্রাযাদিতে বিশিষ্ট্ূপ যত্পুবতী ছিলেন। 
বাটাতে যে সকল বিদেশীয় বালকরৃন তোজন করিয়া স্কুলে অধায়ন 
করিত, নেই সকল বালককে স্বয়ং পরিবেশন করিতেন। যে দিবস 
জননী স্থানান্তর যাইতেন, মেই দিবস ৰালকগণের ভোজনের দুবিধা 
হইত না। জননী বাটার ও বিদেশের বালক সকলকে সমভাবে পরি- 
বেশন করিতেন; কখনও ইতরবিশেষ করিতেন না। এ কারণ এ 
প্রদেশে সকলেই অন্যাপি জননী দেবীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেশস্থ 
সকলে বলিয়া থাকেন যে, কত্রাঁ ঠাকুরামীর & পুণ্যপ্রভাবেই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় উর গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেশের যে কোন জাতির গৃছে 
কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে বা কেহ মরিলে, জননী গ্গান 
আহার পরিত্যাগ করিয়! তাহাদের সঙ্গে রোদনে প্রবৃত্ত হইডেন। 
তিনি দরিদ্রগণকে ভোজন করানই প্রধান ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। 
যাহাতে অল্সবয়স্কা বিধব| বালিকার বিবাহ হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অল্বয়স্তা বিধবাকে দেখিলে নেত্রজলে তাহার 
বক্গঃস্থল ভাসিয়! যাইত । অনেকে বলিয়া থাকেন, অগ্রজ সমস্ত মাতৃগণ 
অধিকার করিয়াছেন। দাদাও এরূপ বালিকাকে বিধবা দেখিলে 
চক্ষের জলে প্লাবিত হইতেন। 

১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেখুন বাণিকাবিদ্যালয়ের সেক্রে- 
টারি পদ পরিত্যাগ করেন। 


নারায়ণের বিধবাবিবাহ। 


সন১২৭৭ মালের ২৭শে আবণ বৃহস্পতিবার অগ্রজ মহাশয়ের একমাত্র 
পুত্র শীযুত নারায়ণ বন্যোপাধ্যায়, খানাকুলকৃ্নগর নিবাসী শ়ৃচ্র 
মুখোপাধ্যায়ের বিধবা! তনয়! শ্রমমতী তবহুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া" 
ছেন। অগ্রজ মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, এতাবৎকাল উদ্যোগ 
করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া অন্তান্ত লোকের বিধবাবিবাহ দিয়া আমিতে- 
ছিলেন; 'আমাদের বংশে অদ্যাপি বিবাহের কারণ ঘটে নাই। এইজন্ 
সকল স্থানের লৌকেই বলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের মাথায় 
কাঠাল ভাঙ্গেন? নিজের বেলায় ঠিক আছেন। এক্ষণে তাহার পুত্র 
নারায়ণের বিবাহ হওয়ায় অগ্রজ মহাশয়কে আর কাহারও নিকট 
নিন্দার ভাজন হইতে হইল না। শী পাত্রীর জননী সারদাদেবী অতিশয় 
বুদ্ধিমতী। স্বীয় কন্তার পুনর্ধ্বার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাস 
করিবার মানসে প্রথমতঃ আমার নিকট আগমন করেন। ইনি নিকম 
কুলীনের বংশোদ্ভবা। কন্যার মাতুল চন্ত্রকোণ| নিবাসী নীলরতন 
চট্টোপাধ্যায়। কন্তার প্রথম বিবাহ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বন্দোপাধ্যাস্ 
মহাশয়দের বাটীতে হইয়াছিল। উক্ত সারদা দেবী তনয়া সহ বীর- 
দিংহায় আমার বাটীতে আগমন করিয়া আমাকে উহার বিবাহের কথা 
ব্যক্ত করেন। তাহাদিগকে আমার বাঁটাতে রাখিয়া অগ্রজকে এ মন্বাদ 
দিই। অগ্রজ মহাশয় অন্ত এক পাত্র স্থির করিয়া কিছু দিন পরে আমায় 
পত্র লিখেন, তুমি এ পাত্রীমহ পাত্রীর মাতাকে কলিকাতায় প্রেরণ 
করিষে। ইতি মধ্যে নারায়ণ বাঁধাজী কোন কার্য্যোপলক্ষে বীরসিংহায় 
আসিয়া বৃথা ধার্তাতে পরম প্রীতিলাভ করিয়া আমার নিকট নিজের 
বিধাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্ত জ্যেষ্ঠাবধূ দেবী প্রভৃতি এ 
বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায় উভয় পক্ষের মন্তব্য পত্র সহ এুপাত্রী ও 
উহার মাতাঁকে কলিকাতায় অগ্রজের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 
কয়েক দিন পরে নারায়ণও কলিকাতায় গমন করে। পরে এই পরিণয় 
কাধ সম্পন্ন হইলে পর জ্যে্ঠা বধূদেবী পরম আহ্লাদিতা হইয়াছিলেন। 
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সকলে কলিকাতায় উপস্থিত হইলে পর, উদ্ভয়্ পক্ষের সম্মতি ও 
আগ্রহাতিশয়ে পরম শ্রীতি লাভ করিয়া পরিণয় কার্য সমাধা করাইয়া, 
অগ্রজ মহাশয় আমাকে যে পত্র লিখেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
্রীশ্রীহরিঃ। 
শরণৎ। 

*শুভাশিষঃ সন্ত-- 

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবন্ুদদরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। 
এই সম্বাধ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে। 

ইতি পুর্বে তুমি লিখিম্বাছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের 
কুটুম্ব মহাশগ্নের। আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের 
বিবাহ নিবারণ করা আবশ্রাক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে 
করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিধবাবিবাহ করা শ্থির করিয়াছে এবং 
কন্তাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন দে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রাতিবন্ধ- 
কতাচরণ কর! আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত লা। আমি 
বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়। অনেকের বিবাহ 
দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া! কুমারী বিবাহ 
করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম ন1। তদ্রসমাজে 
নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধে়্ হইতাম। নারাত্মণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ 
করিয়া আমার মুখ উজ্জল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুর 
বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ 
প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকর্ম। এজনম্মে ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর আর কোনও সৎকণ্্ করিতে পারিব তাহার ধস্ত!ধনা নাই। 
এবিষয়ের জন্য সর্বস্বাস্ত করিয়াছি এবং আবগ্তক হইলে প্রাপাস্ত স্বীকা- 
যেও পরামুখ নহি। দে বিবেচনার কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য 
কথ|। কুচুম্ব মহাশয়ের! আহার ব্যবহার পরিত)াগ করিবেন এই ভয়ে' 
যি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাৰিবাহ হইতে বিরত 
করিতাম, তাহা হইলে, জাষা অপেক্ষ। নরাধম জার কেহ হইত না। 
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ধিক আরকি বলিব সে স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়। এই বিবাহ করাতে আমি 
আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি । আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস 
নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্তুক বোধ 
হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কাচ সম্ষুচিত হইব 
না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে সমাজের ভয়ে বা অন্ত কোন 
কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে ধাহাদের সাহম 
বাপ্রবৃত্তি না হইবেক, তাহার! শ্বচ্ছদ্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য 
না্লা়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এন্সপ ধোধ হয় না এবং আমিও 
তল্তন্য বিরক্ত বা অসন্ষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় একধপ বিষয়ে 
সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্তরেম্ছ, অন্তদীয় ইচ্ছার অনুবন্তাঁ বা অনুরোধের বশ- 
বর্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ । 

শুভাকাজ্িণঃ 

ঈশ্বরচন্র শঙ্মর্ণঃ । 


সন ১২৭৭ সালে ২রা ফাল্তন কাশীবামী পিতৃদেবের পীড়ার সম্বাদে 
অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত উ্কন্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে বীরসিংহাস্থ 
মধ্যম সহোদর ও আমাকে পত্র লিখিলেন যে ত্বরাম আমি কাশীধাত্রা 
করিলাম। তোমরা জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া পত্রপাঠ মাত্র 
কাশী যাত্রা করিবে। আমি ও মধ্যম অহোদর দীনবন্ধু স্তায়রদ্ 
মহাশয়, অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ পত্র পাইবামাত্র জননী দেবীকে 
অমভিব্যাহারে লইয়া বীরসিংহ বাটী হইতে কাঁশীধামে যাত্র। 
করিলাম। পিতৃভক্তিপরার়ণ অগ্রজ মহাশয় ছুই সপ্তাহ কাশীতে 
অবস্থিতি করিয়। শুশ্রযাদি কার্যে নিরস্তর ব্যাপৃত থাকায় ক্রমশঃ 
আরোগ্যল্ভ কুরিতে লাগিলেন। কাঁশীর মদনপুরা বাঙ্গালী টোলা 
মাতহীপদ ভট্রাচার্য্যের বাটী অতি ন্ধীর্ণ ও জঘন্ত স্থান, তজ্জন্ত অগ্রজ 
মহাশয় সোণারপুরস্থিত সোমঘত্তের একটা প্রশস্ত বাটা ভাড়া করিলেন। 
মাতন্গীপদ্ধ ভট্টাচাধ্য দেখিলেন, ঠাকুরদাস বন্যোপাধ্যায় আমার বাটী 
পরিত্যাগ করিবেন ; ইহার পুত্র বিদ্যাসাগর অন্ত বাটী ভাড়া করিলেন। 
আমার বাটী পরিত্যাগ করিলে আর বিদ্যাসাগরের পিতার নিকট পূর্বের 


স্বাধীনাবস্থা | ২১১ 


তাক প্রাপ্তির আশ! রহিল না। ইহা দেখির! মাতগীপদ পিতৃদেবকে 
অনেক উপদেশ দিতে আরম্ত করিলেন। পিতৃদেব কাশীতে প্রাতঃকাশ 
হইতে সমস্ত দরিবঘ কেদারঘ্াটে জপতপ সমাপনাস্তে দেবালয় পর্ধ্য- 
বেক্ষণ পূর্বক অন্ধ্যার মময্বে বামায় আগমন করিয়া পাকাদি কার্ঘ্য 
অম্পন্ন করিতেন। গৃহস্বামী মাতঙ্গীপদ ও তাহার পত্ধী সকলই আত্মসাৎ 
করিত পৌরহিত্য-কাধ্য-কলাঁপের সময় পুরোহিত মাতনীপন হস্তে 
কুশ দিয়া কৌশল ক্রমে স্বর্ণ মোহর দক্ষিণ লইয়া ক্রমশঃ যথেষ্ট স্বর্ণ" 
লঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। সর্ধিন নানাপ্রকার ক্রিয়া করাইয়া 
বিস্তর উপায় করিতেন কিন্তু স্বতন্ত্র বাটাতে বাস| করিলে এরূপ বশীভূত 
করিনা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এজন্য উক্ত পুরোহিত পিতৃদেবকে 
নির্জনে বিস্তর উপদেশ দিয়া বলেন, তোমার পত্রী ও পুত্রগণ বাটী 
প্রস্থান করুন। তীর্থ স্থানে স্ত্রী, পুত্র লইয়া গৃহী হইয়া অবস্থিতি 
করা অতি অকর্তব্য। তুমি আমার বাটীতে নিশ্চিন্ত হুইয়া যেমন 
অবস্থিতি করিতেছ, সেই ক্ূপই থাক। পুত্রগণ নাস্তিক, উহাদের 
সংঅবে থাকা উচিত নষ। পিতৃদ্েব পুরোহিতকে উত্তর করিলেন, 
আমার পুত্র ঈশ্বর আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে। সেই 
সংপুত্র আমার কষ্ট দেখিয়া! পৃথক প্রশস্ত বাটাতে আমায় লইয়া গেলে 
যদি সন্তষ্ট হয়, আমার তাহাই করা কর্তব্য। এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, 
উপযুক্ত পুত্রের কথা রক্ষা করা আমার অবশ্ঠ কর্তব্য । ইহা বলিয়া 
পুরোহিত ও তত পনত্থীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অগ্রজ 
মহাশয়ের সহিত নৃতন ভাড়াটিয়। তবনে গমন করিলেন। 

তংকালে কাশীশ্ছ দলপতি ব্রহ্ষণগণ বাসায় উপস্থিত হুইয়া বলেন 
যে আপনার পিতা কাশীতে অনেক প্রকার কার্ধ্য করিফুছে । আমর! 
ইছ্ার নিকট অনেক খাইর়াছি, অনেক টাকা ও তৈদস পঠাদি সময়ে 
সময়ে গ্রহণ করিয়াছি। তোমার পিতা পরম ধার্মিক ও ক্রিঘ্াবানূ। 
পিতৃপুণ্য প্রভাবে আপনি জগ্ধিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি আমাদিগকে 
৫1৭ হাজার টাকা দান করিরা নাম ক্রয় করুন। ইহা শুনিয়া অগ্রজ 
মহাশয় তাহাদিগকে উত্তর করেন, আপনারা পিতৃদেবের নিকট পাইয়া 
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ধাকেন, তাহাকে বলুন, তিনি আপনাদিগকে যেরূপ দিয়! থাকেন ফেই- 
রূপই দিবেন, তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। ইহা! শুনিয়া কাশীবাসী 
বাঙ্গালী দূলপতিগণেরা বলেন, বড় লোক কাশীদর্শনার্থে আগমন করিলে 
আমর তাহাদের নিকট যাইয়া বলিলেই তাহারা আমাদিগকে প্রচুর অর্থ 
দান করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমাদের কাশীবাস হইতেছে। ভুমি নাম- 
যাদা লোক, তোমাকে অবশ্ত দান করিতে হইবে। ইহা গুনিষ! বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় উত্তর করেন যে আমি কাশী দর্শন করিতে আমি নাই, 
পিডৃদর্শনের জন্য আসিয়াছি। আমি ঘি তোমাদের মত ত্রান্ষণকে 
কাশীতে দান করিয়া যাই তাহা হইলে আমি কলিকাতায় ভদ্রলোকের 
নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। তোমরা যত প্রকার ছু্বরর্ম করিতে 
হয় তাহ! করিয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্বক কাশীবাঁদ করিতেছ। এখানে 
আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়ু! বিশ্বেশ্বর 
বলিয়া মান্য করি, তাহ! হইলে আমার মত নরাধম আর নাই। ইহা 
শুনিয়া ব্রাহ্মণের বলেন, আপনি কি তবে কাঁশীর বিশ্বেশ্বর মানেন 
নাই ৭ ইহা! শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেম, আমি তোমাদের কাশী বা 
তোমাদের বিশ্বেগ্বর মানি না, ইহা শুনিত্বা কেশেল ব্রাহ্মণের! ক্রোধান্ধ 
হইয়া! বলেন, তবে আপনি কি মানেন? তাহাতে অগ্রজ উত্তর 
করেন। আমার বিশ্বে্বর ও অনপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদ্ে ও 
জননী দেবী বিরাজমান। দেখ জননী দেবী আমাকে দশ মাস গর্তে 
ধারণ করিয্ণা কতই কষ্ট ভোগ করিব্বাছেন। বাল্যকাঁশে আমাকে স্তনছুগ্ধ 
পান করাইয়া পরিবর্ধিত করিয়াছেন। আমার জন্য কতই কষ্ট 
ভোগ করিয়াছেন, কতই যত্ব পাইয্বাছেন। আমি পীড়িত হইলে জননী 
আহার নিদ্র! পরিত্যাগ করিয়া কিদে আমি আরোগ্য লাভ করি, 
নিরন্তর এই চিন্তায় নিম হইতেন। পিতৃদের কষ্ট স্বীকার করিয়া 
আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বাল্যকালে অন্ন বস্ত্র দিয়াছেন। 
পিতামাতার আস্তরিক যৃত্বেই আমি পরিবর্ধিত হইয়াছি। পিতা বাল্যকালে 
আমাকে স্বন্ধে আরোছগ করিয়া! লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতা! লইয়া 
শিষ্বাছিলেন। তথায় আমার পীড়া হইলে মলমৃত্রাদি পরিষ্কার করিয়! 
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দিয়াছেন। হুতরাং এতাদৃশ জনক জননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান 
করি। সেইব্নপই আমি শ্রদ্ধ! ভক্তি করিয়া থাকি। ইহাদের উভয়কে 
সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। 
ইহাদিগকে অসহষ্ট করিলে বিশ্বেশ্বর ও অন্বপূর্ণ আমার প্রতি অসতৃষ্ট 
হইবেন পিতা মাতাকে অপন্ৃষ্ট করিলে সকল দেবতাই আমার প্রতি 
অসন্থষ্ট হইবেন। দেখুন আপনার! শ্রান্ধের সময় কি বলিয়া থাকেন। 
অর্থাৎ পিতা স্বর্গ: পিতা! ধর্মঃ পিতা হি পরমৎ তপঃ, পিতরি জ্রীতিমাপন্ে 
শরীয়তে সর্বদেবতাঃ | 

্রাহ্মণেরা কিছু না পাইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া প্রস্থান করেন। ১৫ই ফাল্তন 
অগ্রজ মহাশয় জননী দেবী, মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরকে পিতৃদেবের 
শুশ্রষাদি কার্ধ্য নির্বাহের জন্য রাখিয়া ত্য কলিকাতা গমন করেন। 
কয়েক দিনের মধ্যেই পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। জননী 
দেবী ফাল্কন ও চৈত্র ছুই মাস কাল কাশীবাস করিয়া অগ্রজকে অনুরোধ 
করিয়া কয়েকটা নিরূপায়া হতভাগিনী স্ত্রীলোকের অন্নকষ্ট নিবারণ 
করেন। তাহাতে & অশীতিবর্ধদেশীঘ ্রীলোকের পরম নুখে কাশী- 
বাস করেন। জননীদেবী ফান্তন, চৈত্র ছুই মাস কাল কাশীবাস করিয়া 
বিষম বিহৃচিকারোগে আক্রাস্তা হইয়া ১২৭৭ সালের চৈত্রের সংক্রান্তি 
দিবস স্বামী, পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া কাশীলাত কয়েন। 
জননীর মৃত্যুমৎবাদে অগ্রজ মহাশয় যত্পরোনাস্তি শৌকাতিভূত হয়েন। 
দিবারাত্রি রোদন করিয়] সময়াতিপাত করিতেন। দশাহে যথাশান্্ন কলি+ 
কাতার অতি সম্পিহিত কাশীপুরশ্থ গঙ্জাতীরে চনে করিয়া! ওর্ঘদৈহিক 
শ্রান্ধকাধ্য সমীধ। করেন। শাস্তাচ্সারে একবৎসর কাল শোকচিহ্ক 
স্বরূপ শিরামিষ স্বহস্তে পাক করিয়া এক সন্ধ/] ভোজন করিয়া,শরীরধারণ 
করিতেন। চ্মপাদৃকা, আতপত্র, পালক প্রভৃতি হখসেব) (দ্রব্য ও বিষয়) 
গুলি এক বৎসরের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক মাস বিষয় কার্য 
পরিত্যাগপূর্ববক নির্নে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেন। পিতৃদেবের 
ওজধাদি কার্ধ্য নির্বাহার্থে আমাকে কাশী পাঠ।ন। জননী কাশীলাভ 
করিয়াছেন, একার দাদা আপাততঃ কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন না । 
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কাশীর বাঙ্গালীদলশ্থ ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দান করেন নাই, জন্য 
তাহারা শক্ত! করিয়! পুরোহিত মাতক্ষীপদ স্তায়র্নকে পৌরহিত্য কার্ধ্য 
নিপ্পম্প করিতে নিবারণ করেন। মুতরাৎ পিতৃদেব রামমাণিক্য তর্কালস্কার 
মহাশয়কে নৃতন পুরোহিত স্থির করিয়! স্বীয় বাসায় স্থায়ী করেন। 
নচেৎ দলপতিরা নূতন পুরোহিতকে ভয় দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া দিবেন। 
মধ্যে মধ্যে কার্ধ্যোপলক্ষে বেদপাঠী মহারাপরীয় ত্রাহ্গণদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া খাওয়াইভেন। জননীর মৃত্যুর পর অগ্রজ মহাশয় প্রায় ছুই 
বৎসর কাল কাশী গমন করেন নাই। 


শপেপীশিপিশিক্সি 


বহুবিবাহ 


অন্ুস্থত। নিবন্ধন অগ্রজ মহাশয় সন ১২৭৬।৭৭ ছুই বৎসরকাল স্বাস্থ্য 
রক্ষার মানসে প্রায় বদ্ধমানে অনস্থিতি করিতে ছিলেন। তথায় দেশ- 
ব্যাপক ম্যালেরিয়া জরের বিশেষ প্রাহুর্ভাব প্রবুক্ত বর্ধমান পরিত্যাগপুর্ববক 
৭৮ সালের বৈশাখ হইতে কলিকাতার সন্নিহিত কাঁশীপুরের গন্াতী রস্থ 
বাবু হীরালাল শীলের এক ভবনে মাসিক ১৫*২ টাকা ভাড়া দিয়া কয়েক 
বৎসর অবস্থিতি করেন। 

এই সময়ে কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সতার সত্য মহাশয়ের 
বছবিবাহের নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহাদের 
নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। 
এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও পর্থ্ের ব্যতিক্রম ত্বটি- 
বেক কি নাঃ এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার সভ্য মহোদয়েরা ধর্ম 
শান্ত ব্যবসার প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন এবং রাঁজ- 
দ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাহারা সদ্দ- 
ভিপ্রাক্-প্রণোদিত হইয়া যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাহাদের কিছু সাহাষ্য হইতে পারিবেক, 
এই ভাবিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নামক পুস্তক, মুক্্িত ও 
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প্রচারিত করেন। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে সন ১২৭৮ 
সালের ১লা শ্রাবণ প্রতিবাদী মুরশিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরত্ব, 
বরিশাল নিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার শ্ায়রতব, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ব, 
শ্রীৃত সত্যত্রত সামশ্রমী ও শ্রীমু তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় 
প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত পুস্তক লিখিয়! প্রতিবাদ করেন যে 
বহুবিবাহ শাস্স্রমন্মত শান্তবিরুদ্ধ নহে। ছুতরাৎ দাদা তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় প্রভৃতি প্রতিবাদীদের প্রকাশিত মত খণ্ডন করিয়। বহুবিবাহ যে 
অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ইহা হইতে অশ্রেষ 
বিধ অনর্থ সংঘটন হইতেছে, সমুদয় দেখাইয়া যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে 
শাস্তরো্ুত বচন সমূহ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। 

শ্রীযৃত তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় দেশবিখ্যাত অধ্যাপক । 
ইনি পৃজ্যপার্দ অগ্রজ মহাশয়ের পরম বন্ধু ও পরম আত্মীয়। ইহাদের 
পরস্পর বাল্যকাল হইতে সন্ভাব ছিল, ইহ! সকলেই অবগত আছেন। 
এক্ষণে এতছ্গলক্ষে এরূপ যে মনাস্তর ঘটিবে তাহা স্বপ্রের অগোচর। 
৫1৬ বৎসর পুর্বে জঘন্ত বহবিৰাহ নিবারণ মানসে ব্যবস্থাপক সমাজে 
যে আবেদন হয় তাহ! বাচম্পতি মহাশয় স্বয়ং আদেঠাপাস্ত পাঠ করিয়া 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাতে সাধারণে বাচম্পতি মহাশয়ের 
প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন কিন্ত এবিষয় তর্ক বাঁচম্পতি মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, শান্সবিক্দ্ধ ন! 
হুইলেও এই প্রথা হইতে জগতের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে এবং 
আমাদের সমাজের ততদূর বল নাই যে সমাজ হইতে এই কুপ্রথা নিবা- 
রপ হইতে পারে এই কারণে রাজদ্বারে 'াবেদন সময়ে এ আবেদন পত্রে 
স্বাক্ষর করি। কিন্তু তা বলিয়া ইহা যে শাস্তরবিরুদ্ধ তাহাঃ জানে বলিতে 
পারি না এই কারণে দাদার সহিত তাহার বিচার হয়। এই বিচারে 
অগ্রজ মহাশয় বহুবিবাহ শান্ত্রবিরদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন করেন। 

১৮৬৯ খ্বঃ অবে মগ্লিনাথের টীকা লহিত মেখদূতের পাঠাদিবিবে 
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ও অভিজ্ঞানশতুত্তল নাটকের স্বয়ং টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করেন। 

অগ্রজ মহাশয় জননীদেবীর মৃত্যুর পর অবধি দেশে আগমন করেন 
নাই, সত্য বটে, কিন্ত জন্মভূমির লোকের ছিতকামনায় দাতব্য চিকিৎসা 
লয় স্থাপন করিয়! দিয়াছেন, ডাক্তারখানাপ় সকলেই বিনা মূল্যে ওষধ 
পাইয়! থাকেন এতছ্যতীত যে মকল ভদ্র কুলাঙ্গনা ডাক্তারখানায় না যাইয়! 
থাকেন ডাক্তার প্রত্যহ একধার গ্রামের কি ভদ্র কি অভদ্র সকলের 
বাটাতে বিনাভিজীটে রোগীগণকে দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি 
লেন। ৭৭14৯1৭৯৮০ এই কয়েক বৎসর দেশ ব্যাপক ম্যালেরিয়া জরের 
প্রাহুর্তাব হইলে ডাক্তারখানার যেরূপ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল তদপেক্ষা! চতু- 
ও বায় বাহুল্যের ব্যবস্থা করিলেন দরিদ্র রোগীগণ পথ্যের দরুণ সাগু 
মিছরী প্রভৃতি পাইত, অনাথ ব্যক্কিদিগের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দির 
ছিলেন। দেশন্ছ যেসকল নিরূপায়দিগকে মাসহরা দিতেন তাহা যথ! 
সময়ে পাঠাইতে বিশ্বৃত হন নাই। কেবল ম্যালেরিয়া নিবন্ধন বিদ্যালয়ে 
ছাত্রগণ উপস্থিত হইতে না পারায় অগত্যা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। 


কর্মটার। 

কলিকাতায় সর্বদা অবশ্থিতি করিলে দাদার শরীর হুস্থ হওয়া 
হুক্ধর কারণ প্রাতঃকাল হইতে নিরুপায় লোক আসিয়া কেহ চাকরীর 
জন্য কেহ সুপারিস পত্রের জবন্ত কেহ মামহ্ররি জন্ত কেহ কন্যার 
বিবাহের সাহাষ্য দান জন্ত কেহ বস্ত্রের জন্ত কেহ পুস্তকের জন্য কেহ 
বিন! বেতনে পুত্র বা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া 
দিবার জঙ্থা সর্বদা! বিরক্ত করিস ধাকেন, দ্বার অধারিত ছিল, লোকের 
প্রবেশ নিবারণ জন্ত দ্বারে প্রহরি ছিল না যাহার যখন ইচ্ছা বিনা 
অনুমতিতে ঝটী প্রবেশ করিম্বা দেখা করিতে পারিত। সচরাচর বড় 
লোকের তারে বেন প্রহরী উপস্থিত দেখিতে পাওয়া বায় তাহার সে 
আড়ম্বর ছিল না। হুতেরাং প্রাঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্যভ 
সর্বদা নানাপ্রকারের লোক আসিয়। বি 
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" জমাগত অধিক লোকের সহ কথাবার্ডা ও গল্প করিয়া মনাত্রিতে নি 
হইত লা সুতরাং উদনরাময় হইয়া কষ্ট পাইতেন। ইত্যাদি কায়ণে 
আত্মীয় বন্ধু ও চিকিৎসকগণের পরামর্শ মুমারে নাওতাল পরগণার অস্তঃ- 
গাতী কর্ুটারে রেলওয়ে ষ্টেমনের অতি সন্নিহিত এক বাঙ্গালা ঘর 
ক্রয় করেন, মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়] কিছু হুস্থ ধাকিতেন, এজন্ত তথায় 
অবস্থিতি করিতেন, ক্রমশঃ তথায় প্রতিবামী নীওতালগণের সহিত 
তাহার উত্তমরূপ সন্ভাব ও পরিচয় হইয়াছিল, মাওতালদের মধ্যে 
অনেকে তাহার বাগানে মজুরি কার্ধ্য করিতে আমিত তাহাদের দৈনিক 
বেতন কিছু বেশী করিয়া দিতে লাগিলেন, সাওতালদের সংস্কার ছিল 
ষে বাঙ্গালীরা লোক ভাল নয়, দাদার উদারতা! ও দয়! দেখিয়া সকলেই 
পরিতোধলাত করিয়াছিল । এ স্থানীয় লোকের লেখা পড়া শিক্ষার জন্ত 
তথা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এই বিদ্যালয়ে আজ পধ্যস্ত মাসিক কুড়ি 
টাকা বায় করিয়া আদিতেছিলেন। পুজার সময় কর্ধটারের সাঁওতাল” 
দের জন্ত প্রতি বংসর সহম্র টাকার অধিক বস্তক্রয় করিয়! বিতরণ 
করিতেন। শীতকালে জঙ্গল প্রদেশে অত্যন্ত শীত হয়) সাঁওতালদের 
গাত্রে শীত বস্ত্র নাই দেখিয়] প্রতি ব্মর যথেউ মোটা চাদর ও কম্বল 
রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। শীতকালে যথেষ্ট কমলালেবু 
ও কলনীখেভুর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাদেয় ভ্রব্য কলিকাত1 হইতে ক্রয় 
করিয়া লইয়া ঘাইতেন, এবং সাওতালদিগকে স্বহুত্তে বিতরণ করিতেন। 
বদ্ধ এবং প্রধান প্রধান সাওতালদিগকে নিকটে বসাইয়া এ সকল 
দ্রব্য খাওয়াইতেন। 

সন১২৭৯ সালের আবাঢ় মাসে অগ্রজ মহাশয়ের মধ্যমা হৃহিতা 
শ্রীমতি কুসুদিনীদেবীর বিবাহ হয়। বর শ্রীঘোর না চঠাপাধযা, 
নিবাস.ক্অপুর) জেলা চব্বিশ পরগণ|। 

সন১২৭৯ মালের মাধ মাসে কাশী হইতে আমার বাী বাইনার 
বিশেষ আবগ্তক হইলে, অগ্রজ মঞ্থাশয়কে পত্র লিখি; যে পনর দিবমের 
জন্য পিতৃদেেবের শুজযাদি কার্ধ্য নিপ্পন্ন করেন এরূপ কাহাকেও প্রেরণ 
করিবেন। পত্র পাইয়া ভিলি-ভাগিনের় বেপীমাধব মুখোপাধ্যায়কে 


হ১৮ বিস্ভানাঁগর-জীবনচরিত | 


পাঠাইবার স্থিয় করেন, ই সময় উহার জোষ্ঠ জামাত! গোণালটঙ 
সমাঞপতি যই দিন ছইতে কায়িক অনুষ্থ ছিলেন; জন্য জানা 
ভাহাকে জগ ধাযু পরিধর্তন মীমসে ইষচনগগর পাঠাইয্বাছিলেদ। তাক 
সন্প্রয়গ ছুস্থ ন| হক কলিকাতা শ্রপ্যাগমস ধরেম, বেনী কাশী 
ধাইযেন শুনিয়া, ঝোপালচঞ্জী জর্জ মহশিরকে ধশেন আমিও ধেণীর 
মঙ্গে কাশী ধাইব, এই অভিগ্রত্থি ব্য করিলৈ দাদা অন্মত হইলেন । 
জীমাঁতা বেদীর সহিত কাশী গমন করেন। আমি উহীদিগকে বাঁধি! 
২*'পে মাধ কলিকাতা 'খাত্রী করি, তথায় ২৪ দিধস অবস্থিতি খরিক্সী 
গশে গন্দম কছি। 

ঈম১২৭৯ সালে ২৩ মন্থি 'অগ্রঠোর জ্যেষ্ঠ জামাতা গৌপালচঙ্ 
সমাজপতি 'িশুচিকা 'রৌগে জাক্রান্ত ইহা কাশী প্রান্ত হল। ইহাতে 
বেদীমখিধ ক্কাপীতে ক্ষমার অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা মা করিত কশি, 
কাতায় সংবদি লিখিলে, ধাঁদ শোকে 'অস্ভিভূষ্ত হইলেন। পরে আর্মাকে 
সংবাদ পিথিজেন ষে, পত্রপাঠ শীত্রেই কাপী খাইয়া 'বেশীকে পঠাইধা 
দিবে। জাদেশ সন্ত পাইয়া কাঁশী খাই! েশীকে কিফাতাঁয় পঠাম 
ইছল। দারা গোপাল ভামাস্ডার স্টার পর তাহার মাতা ভগিনী ও 
ভ্রা।কে কলিকাতাক় আলিয়া স্বত্ব ধাঁটীগড়ি। ধরিয়। বার্থিলেন; এবং 
মি্জ হইতে সমস্ত ধ্যয় দিয়া তাহাদের রীতিমত শুত্বীবধান কয়িতে 
লাগিলেন, প্রবং বিধবা তময়। মৎস্য ও রাস্িকাশের 'অন্ন পরিত্্ঠাগ 
করিলে, নিজেও কিছু দিনের জন্য খরঁদ্ূপ ফর্িলেম ; এবং ধন্যাঁর ন্যায় 
একাদশী করিতে আরম্ত করিলেন। কিছুদিন পরে বিধবা কন্যা 
হেমলভার অনুরোধে মতল্য খবরিজেন এখং এফাধশী করা ঘন্ধ 'করিলেন। 
এবং  কম্যারখু্হ্ধকে এন্ধপ ভাবে লীলন পালন ও শিক্ছিন্ত করিলেন 
ষে উহার! পিতৃহীন হইয়াও উহণপিগকে এক দ্দিদের জন্যেও কোঁন কেশ 
অচুভব কাযিতে 'হইল না । শ্রবং ও কপার দেবরের পালন "ও শিক্ষার 
ধর্দোবস্ত করিলেন, শী কন্যাকে শোকে "অভিভূত দৈথিয়! উচ্থীর সব্তৈ 
সাংসারিফ বার নির্বাহের ওস্ডত্কাধধানের ভার তৈন। উদ্বধি 'আজ 
পদ্য সাংসারিক সকল (বিষয়ের ধাবধান করিষ্বা ীিত্তেছেদ? এ্রবং 
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স্বাদাব অজিপ্রায়াদুলারে বয়! দামিণ্যাদ্িষহ মংসারকারধ্যর তত্বারধান 
করার ঘাদার সমধিক দ্বেছের ভাদ্বন হন, এবং শীন দরিদ্র প্রভৃতি 
ঘে সমস্ক লোক আসিত মকলের ভক্তি ও পরদ্ধার ত্বান্ধন হইম্বাছিলেন। 


কাশী। 


জন১২৮, সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্র।রতে পিতৃদ্রেব অত্যন্ত পীড়িত 
ছল এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই সসগ্রজ মহাশয় কর্মটার হইতে কাসীগয়স 
হরেন, কাশীতে তিনি প্রা ছুই সপ্তাহ কাল অবদ্থিতি করেন, অনেক 
শঅবাদির দ্বারা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করেন। দাদার উপস্থিত 
সময়ে গিতামহীর একোদিষ্ট শ্রাঙ্ধে মহারাহীয় ব্রাহ্ধণগণকে ডোজন 
করান হয়, শ্রান্ধকালে তাহার! বেদপাঠ করিয়া থাকেন, বেদপাঠ গুনি- 
বার অন্ত.আনেকে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইতেন।- দাদা দেখলেন 
বে তাহারা রাঙ্ধালী ব্রাহ্মণদের মত ভোজন করিতে করিতে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য 
বস্ত্র বন্ধন করেন নাই। ইহারা ভোজনের সময় গ্রাকালে একবার 
সরুল্গে চীৎকার করিয়া সঙ্গীতের ভ্তায় প্রতি জুধরূর বেদ পাঠ করিয়ুঃ 
ভোজনে প্রবৃন্ত হইলেন, তৎকালে কাহাকেও কথা! কহিতে দেঞ্স! বায় 
নাই, আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ব্লেরূপ গলযোগ হয়, 
এখানে মে গোলের সম্পর্ক নাই, পাতে কেহ কোন দ্রব্য ফেলেন নাই, 
সকলের গাত পরিষ্কার ইহা দেখিয়া দাদা পরম স্সাহ্ছাদ্রিত হইলেন। 
ফ্লোজনাস্তে আচমন করিয়া গান ও দকিপাগ্রহণ মযয়ে কুতিকে বেপাঠ 
করিয়া! আশীর্বাদ করিয়। বাকেন। ক্মামরা য়েদপ দক্ষিগ! দিতাম দাদা 
তদগরেকা কারক হক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, পাগাবী বৈষাখ মায়ে 
মাতৃশ্রান্ধে ব্রাহ্মণ ভোজ্নের সময়ে কাশী 'আসির | সব? মনমোহন 
তর্কালক্কার দাদার রাল্যরস্কু ও সহধ্যায়ীছিলেন । এজন তাহার জননী 
রিশ্বেখরীদেনীকে দাহ মাতৃ সম্থোধন করিতেন, তর্কালস্কারের পন্থী মহ 
ভার মনের হি হইত ন! হড়রাং স্বাদ বিবাদ হইত কারণ তা 
লড়ারের ননী কলিকাতায় বাবু রাদকক বস্যোপাধ্যায়] মহাশয়ের 
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ভবনে, আদি! দাদার নিকট রোদন করেন। তিনি তাঁহাকে 
অতি শীর্ঘকায় দেখিয়! অত্যন্ত হঃখিত হইয়া বলিলেন, মা] তোমার 
উপযুক্ত সন্তান লোকাত্তরিত হইয়াছেন, এক্ষণে তোমার বধূর সহিত্ত 
যেরূপ অমন্ভাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনার উহার সংতরবে থাকা 
বিধেয় নহে, আমি আপনার জীবদ্দশায় মাসিক দশ টাক! দিতে পারি, 
আপনি কাশীতে অবস্থিতি করুন। ইহা শুনিয়া তর্কালঙ্কারের জননী 
বিশ্বেশ্বরীদেবী আহ্মাদিত হইয়া স্বতন্ত্র পাখেয় গ্রহণ পূর্বক কাশীবাস 
করিলেন। তথায় সবলকায় হইলেন দশ বৎসর পরে পুনরায় দ্বাদার 
নিকটে অতিরিক্ত টাক! লইয়া কথকথ। দিয়াছিলেন। তথায় ১৮ বৎসর 
থাকিয়। তর্কলঙ্কারের জননী কাশী লাভ করেন। 

ভূৃতপূর্র্ব সংস্কত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক ভরতচন্্র শিরোমণি 
মহাশয়ের গুরু কন্ত। বিদ্ধ্যবাসিনীদেবী স্বীয় কষ্টের কথা ব্যক্ত করিলে 
অগ্রজ মহাশয় তাহার ক্রেশ নিবারণের জন্ত মাসিক ৪২ টাকা মাসহরা 
বন্দোবস্ত করিয়া! দেন, ইনি প্রান দশ বৎসর মাসহরা পাইয়া কাশীলাভ 
করেন। ঘরতচন্ত্র শিরোমণি মহাশত্ব এ সংবাদ পাইয়। তিনিও এ অনাথ! 
বৃদ্ধ। গুরুকন্তাকে মধ্যে মধ্যে সাহাধ্য করিতেন। আমাদের দেশস্থ 
দ্ী্ঘগ্রামবামী চট্টোপাধ্যায়দের বাটার দুহিতা বিদ্ধ্যবাসিনীদ্েবী, সন্তান্ত 
কুলীনম্বামী অন্নবস্ত দেন না, একারণ কাশীবাস করিয়! শ্রমসা ধ্য কার্ধ্য 
করিয়া দিনপাঁত করিতেন। ক্রমশঃ বার্ধক্যনিবন্ধন কার্ধ্য করিতে অক্ষম 
হুইয়। দাদাকে বলেন, বাবা বিদ্যামাগর তোমার জননী আমাকে মাসে 
২২ টাকা করিয়া দিতেন, তাহার মৃত্যুর পর তোমার পিতা আমাকে আক 
দেন না; আমার বড় কষ্ট হইয়াছে অগ্রজ মহাশয় এই কথা শুনিয়া 
মাদিক ৩২ টাক] মাসহরা ব্যবস্থা করেন, ইনি দ্বাদশ বংসর মামহরা 
পাইয়া কাশীলাউ করেন। 

দাদার পরম বন্ধু পরম ধার্দিক বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয়, হা 
নিবন্ধন শেষাবস্থায় কাশীবাস করেন। ইনি দ্বেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী 
লোক ছিলেন, ইনি কাশীবাস করিয়া -ও সর্বদা লোকের হিতাকাজ্কান় 
ব্যাপৃত্ত ছিলেন। ইনি প্রাচীন ছুপ্রাপ্য পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া 
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কলিকাতায় গ্রেরণ করিতেন। পূর্ব্বে যংকালে দাধী কলিকাতায় রাঁজ- 
কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকাচল কলিকাতা অভাবাজার রাঁজবাটী 
যাইয়া বাবু অমৃতলাল, বাঁবু আনপকৃফণ ও শ্রীনাধ বাবুর সহিত পরীমর্শ 
করিতেন; কাশীতেও অমৃত বাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন উক্ত 
মহাশয়ের অনুরোধে তাহার অনুগত শ্রীযুক্ত ভারাকান্ত বঙ্যোপাধ্যায়কে 
মাসিক ৪২ টাকা, আর বাপূুর্দেষ শান্্রীকে মাসিক ২২ টাকা মাসহরা 
প্রধান করিয়া আসিতেছেন, ইহীরা উভয়ে এ পর্ধ্যস্ত জীবিত আগেন। 

পিতৃদেবের কেদার খাটের আত্মীয় অশিতিববাঁয় রাধানাথ চক- 
বন্তাঁকে মাসিক ৩২ টাকা মাসহরার বন্দোবস্ত করেন, কয়েক বংসর 
যথাসময়ে টাকা পাইয়া কিছু দিন হইল ইনি কাশীলাত করিঘ্াছেম। 

জননীদেবীর অনুরোধে পিতৃদেবের: পিতৃপ্বসার ছৃহিতা নিস্তারিণী 
দেবীকে মাঁমিক ৪২ টাকার ব্যবস্থা করেন, ইনি প্রায় ভ্রয়োদশবর্ষ টাকা 
পাইয়া! কাশী প্রাপ্ত হন। 

পিতৃদেষের পুরোহিত রামমাণিক্য তর্কালক্কার মহাশয়কে মাসিক 
১০২ টাকার ব্যবস্থা করিয়া পরে অথর্ব হইলে আর ৫২টাধা ধু্ধি 
করিয়া দেন, ইনি প্রায় পনর বদর টাকা পাইয়া ইহলোক হইতে পর- 
লোকে গমম করেন। 

পিতৃদেষের বেদপাঠী পুরোহিত চিন্তামণি তট্টকে মাসিক ₹২ টাক 
মাসহর! দিয়! খাকেন। এইরূপ অনেকের মাসহরার ব্যবস্থা করিতেন। 

দাদা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত পদত্রজে প্রতাহ প্রাতে ও পায়ংকালে প্রায় 
ছুই ক্রোশ ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে ২৪1২২ 
টাকার সিকি, দুষ্নানি, ও আধুলি লইতেন। পথে অনাথ, কুষ্ঠরোগী 
কাণা, খঞ্জ, কালা, কণ্ন দেখিলেই অবস্থাহূসারে ধান, ফরিতেন। 
বাসায় বে সকল বৃদ্ধ ও দীন ব্যক্তি ও ভদ্রকুলাম্সার!'্র্যং ঘে সফল 
বৃদ্ধা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কষ্টের কথা আবেদন করিতেন, তাহাদের 
প্রত্যেককে ৎ২ টাকা এখং এক এক জোড়া বস্ত্র প্রদান করিতেন। 
যে কয়েক দিবস কাঁশীতে অবস্থিত করিতেন, প্রাতে পিভ্দেধের পাঁকীপি 
কাধ্য স্বহস্তে নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে দাদা বয়, পাঁকীদি কাঁধ 
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নিছর্ধ করিয়া লেখাপড়| শিক্ষা! করিতেন 7 মাল্যকীলের অভ্যায 
অদ্যাপি বিস্বৃত হইতে পারেন নাই। কাশীতেও পাকাদি কার্ধ্য সমাধা 
করিয়! পিড়ঘেবের তোছনাস্তে পিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রষাদ পাইতেন। 
ভোজনাদ্বে আমি পিত্বদেবকে মহাভারত প্রবণ করাইতাম। কিস দাদ! 
যে কয়েক দিবস ধাকিতেন ফেই কল্েক দিবস তিনি স্বয়ং মহাভারত 
শুনাইতেন। সন্ধ্যার পর দাদ! পিতৃদেবের প্রমুখাৎ পিতামহ, প্রপিতায়হ, 
মাতামহু প্রভৃতির রীতিনীতি ও গল্প শ্রবণ করিতেন। উহা সাধারণের 
নিকট প্রকাশ করিবার মানষে আমায় আদেশ করেন যে, পিতৃদেব 
সম্পূর্ণ হুশ্থ হুইলে তুমি পূর্ব গুরুষগণের নাম, খাম, আচার, ব্যবহার, 
রীতি নীতি প্রত্বৃতি অবগ্গত হইয়া আমায় পিখিয়া পাঠাইরে। নান! 
কার্যে ব্যাপৃত থাকায় অগত্য! উষ্ঠাকে কলিকাতায় যাইতে হইত; তথায় 
ঘাইঘস। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। পিতৃদেব আনারষ, চাল্তা। 
ছোট উচ্ছে, প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য ভাল বামিতেন, কাশীতে এ মরল 
জব্য ছুপ্প্রপ্য বলিয়া দাদা সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে এ মমস্ত 
ভুব্য পাঠাইতেন। 

সন+২৮১ মালে অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয় উদরাময় ও পিরং 
পাড়ায় অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিয়াছেন। সেই সময়ে স্বাস্থ্য রক্ষার অন্র 
কাণপুরে গঙ্গাতটরে বাটা ভাড়া লইয়া অবস্থিতি করেন। তথায় রূয়েক 
মাষ অবস্থিতি করিয়া সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্যলাভ করেন। এবং ত্বথা হইত্বে 
লক্ষৌ মহয়ে প্বমন করেন। তথায় বাবু রা্সকুয়ার সর্ব্াধিকারী 
মহাশমের বাসার কয়েক দিন বপন করিয়! প্রয়াগে গয়ন করেন, তথায় 
কতিপন দিবদ অতিবাহিত করিয়! চৈত্র মাসের পেষে বাবু রাকৃ্ণ 
বক্যোপাধ্যায়ের হইটি পুত্র সহ ফাপীধাে প্রত্ত্যাগমন করিলেন। দায়! 
কাশীতে যখন ধাকিতেন প্রায়ই হ্ন্ধং দশাঙ্বমেধের খাটে বাজার করিতে 
ঘাইতেৰ। তজ্ন্ত আ্বনেকে বজিতেন চাকর হায়! যে কাজ সমাধা হইবে 
তাহ। দ্বাপনি দদাধ! করিলে লক্জ.বোধ হয় ন/? এরূপ দেখিয়া হ্ায়া- 
দিগের লঙ্জ! রোধ হয়। দাদা বলিলেন ভবে জানার! পথে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। পিতার সন্ত বানার করিড়ে কষিয়াছি 


. শ্বাধীনাবস্থাী। ২২৩ 
ইহাতে জমি গরম সস্ভোধলা করিয়া থাফি। খাহাধা শা পারেন 
তাহারা চাকরের স্বাাই এ সকল ফাজ করিয়া ধাকেন। আমি ধিষয় 
কর্ধে লি না ধাকিলে এখানে গিরগুর খাকিধা পিতায় চরণ সেবা করিয়া 
আগনাকে চরিষ্তার্থ জান করিতাম | 

ঈন১২৮১ সাঁপেয় বৈশাধ মাসে জনমীদেবীর একোদিই শ্রান্ধোপ- 
পঙ্গে মহারাহীক্ষ বেদপাঠী ব্রা্মপন্দিধকে নিমন্ত্রণ ধরা হয়) নিমস্্রিত 
ব্রাঙ্গীণেরা সমাগত হইলে কৃতীকে ছ্বয়ং ব্রাহ্মণদিণের পাদশ্রক্ষালন করিয়া 
দিবায় প্রথা খাকায় আমি & কারধ্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, দাদ! 
ইহা দেখিয্া বিলেন তৃমি একাই কি একাধ্য নিষ্পন্ন কপ্সিবে ? আমি কি 
কেহ নই। এই বঙিক্না দা?। & সফল ত্রাহ্গণদধের পা ধোয়াইম্বা দিতে 
লানিলেন। এবং & সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে ২৪ জলের পায়ে খা থা্ষা- 
প্রদুক্ত তাহাতে পৃজ নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখিত্বাও তিনি কিছুযাত্র 
স্বণাবোধ করেন নাই। অপরাপর ধর্শকগণ দেখিয়া জআশ্চর্ঘ্যান্িত হইয়া 
ৰলিয়াছিলেন, এক্প মাতৃভক্তি অপর কোন সন্্রান্ত লোকের দৃষ্ট হয় না। 

কলিকাতা নিবাসী বারু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জালিয়াতী ক্জপরাধে 
অভিযুক্ত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হন। হুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গার 
অর্ডান্ট ওরেন্স তাহার প্রতি দ্বীপাস্তর প্রেরণ “ণ্াজ্ঞাগ্রান সখগ্নে 
ধাবতীয় বঙ্গবামীদিগকে জালিয়াত মিথ্যা সাক্ষী গ্রচথৃতি বলিয়া দোখা- 
কোপ করেন ও মানা কট্‌ বাক্য গ্রয়োগ করেন) তাহাতে অগ্রজ মহাশয় 
কলিকাতা বাদী ন্যু্ীধিক পঞ্চ সহ অন্্রান্ত কৃতবি্্য ভদ্রলোক দিগকে 
এক ধোগ করি আর্‌ রাজা রাখাকাপ্তদেবের বাটাযু বসিয়া ্থিরতাবে 
কথাতার্তীর সর কার্ধ্যশেষ করিয়া সফলের সহ এক যোঁশে গরধাতত 
লিখিয়া স্বাঙ্থর করিলেন ও ফয়াইলেম, এবং ঠীদরখান্ত গর €জনেরপেয 
মারফতে বিলাতে টেট সেক্রেটারির দিকট পাঠান পর রধাত্ত হারে 
কেট সেক্রেটারি 'শরর্ণর জেনেরপকে লিখেন যে, আপনি গার খর্ডান্ট 
ওরেক্সকে সাবধান করিয়া দিবেন অতঃপর যেন এয়প ্অন্টায় ফার্ধ্য আর 
নাকরেন। বঙ্গদেণে 'দাগাই এক্ষ ধোগের 'পপ্রদর্ক'ইয়েস। আমার 
কৰি মহোদর ঈশানচজ বনেটাপাধ্যাযের প্রসুর্খাৎ অবগত হইগাস। 


২২৪৪ বিষ্তানাগর-জীবন্চরিত । 


& সঙ্গয় কলিকাতা মংস্কৃত রুলেজের প্রফেসার পণ্ডিত হ্বারকানাধ 
বিধ্যাভুষণ মহাশয় বাছুপরিবর্তিন মানলে কাশীধাম জাগমন করিয়াছিলেন। 
দাদার সহিত তাহার বিশেষ আত্বীত্নতা দেখিয়া বাঙ্গালী দলসংক্রান্ত 
্রাঙ্মণের! তাহাকে অনুরোধ করেন যে বিদ্যামাগরের সহিত ক্সামাদের 
মনান্র হইয়া ছিল তাহা আপনি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা! করিয়া! দেন। 
দলস্থ বাজালী ব্রাহ্মণদের অন্থরোধে তিনি দাদাকে বলেন, কাশীবাসী দলস্থ 
্রাহ্মপর্দের সহিত আপনার বিরৌধ মীমাংনা হইলে আমি পরম সুখী 
হইব। ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন। কাশীর ভিক্ষুক, প্রতারক 
ত্রাঙ্মণদের অহিত আমাকে কি নিষ্পত্তি করিতে হইবে, পিতৃদেব এখানে 
বাম করিবার মানসে আগমন করেন নাই, এখানে মৃত্যু কামনায় আমিয়া 
ছেন। কাশীস্থ দল সংক্রান্ত ব্রাহ্মণের! আমায় ভয় দেখাইয়া প্রচুর অর্থ 
চাছেন, তাহ! না দেওয়াতে ভয় দেখাইয়ঃ আমায় জব্দ করিবেন বলিয়া 
থাকেন। এবং পুরোহিত মতজীপদ ন্যায়রত্বকে ভয় দেখাইয়া ত্যাগ 
করাইল্লাছেন। একারপ রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার মহাশক্বকে পুরোহিত নিযুক্ত 
করা হইয্বাছে। কাঁশীর হুব্বত্রগণকে আমি ভালরূপ চিনি, ইহারা কাঁশীতে 
জমাগত ব্যাক্তিদিগকে ঘথেন্ছক্ণপে উৎ্পীড়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু 
উ্থারা ষাহাই করুন না কেন আমি কাহারো অনিষ্ট করিব না। এক্ষণে 
তাহারা যদি স্বীকার করেন যে আমরা অন্যায় কার্ধ্য গুণি করিব ন1 তাহা 
হইলে উহাদের সহিত আমার নিপ্পত্তি হইবে। আর তাহাদের সহিত 
জাগার কি সম্পর্ক আমি দান করিব তীরা গ্রহণ করিবেন এই সম্পর্ক। 
এখানে পিতৃদেব কণু্াপলক্ষে মহারা্ীয়বেদপাঠী ত্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিত ধাকেন, ইহাদের দ্সাচার ব্যবহার দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্ষি 
জনগিয়াছে, কিন্ত, আমাদের বাঙ্গাল হইতে যেনকল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কাশী 
বাস করিতেছেন তন্মধ্যে অনেকেই ভিন্ষুক ও অনেকেই ছাতা শক্ত, 
ধর্মীধন্্ব জাল শৃ্ত ও মূর্ধ, শাস্তাকস' মহারাহীয় বরাঙ্গণশণ 'খাকিতে ইহা 
দিকে কেন আমার দ্ধ ও ভক্গি' জন্মিবে। 

'্মগ্রজ মহাশয় এক'দিদস কথা, প্রসঙ্গে পিতৃদেষমহাশিয়ফে হলেন 
এতাবৎ কাল ভাড়াটিয়া-.বাঁটীতে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছি) কলি- 


স্বাধীনাবন্থা | . - ২২৫ 


কাতার বাটা ন| করিবার তাৎপর্ধ্য এই যে, ষদি বীরসিংহ জশ্মতৃমি বিস্মৃত 
হই। এক্ষণে কলিকাতায় নিজের বাটী না করিলে সময়ে. সময়ে 
এই এক মহৎ কষ্ট হয়, যে কতকগুলি পুস্তকের সেল্ফ আছে মধ্য 
মধ্যে এক বাটী হইতে অপর বাঁটীতে লইয়া যাইতে অনেক ক্ষতি ইইয়া 
থাকে ইত্যাদি কারণে স্থান দ্রুয় করিয়া বাটা প্রন্তত করিতে ইচ্ছা করি, 
আপনার মত কি, তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন তুমি পুস্তক রাখিবার উপ- 
লক্ষে বাটা প্রস্তত করিবে এ সংবাদে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, ত্বরায় 
বাটি প্রস্তুতের উদ্যোগ কর । দাদা পিতৃদেবের বিন! অনুমতিতে কখন 
কোন কার্য করেন না। 

দাদ! এক দিব কথা প্রসঙ্গে পিতৃদেবকে বলেন আয়ের হ্রাস হুই- 
য়াছে যাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহা বন্ধ করিতে পারিব না ইত্যাদি 
নানা কারণে বড় ছুর্ভাবন! হইয়াছে ইহ! শুনিয়া পিতৃদেব, আমি ও বাবু 
অম্বতলাল মিত্র, আমর! তিন জনেই বলিলাম যাহাকে যাহা দিয়! থাকেন 
তাহার কিছু কিছু কম করিয়া দেন। ইহা! শুনিয় দাদা বলেন, কেমন 
করিয়া তাহাদিগকে কমের কথা বলিব আমর! বলিলাম পিতৃদেবকে মাসে 
৬০২ টাকা পাঠান, অতঃপর ৪০২ চল্লিশ পাঠাইবেন ভ্রাতৃবর্গের প্রত্যেককে 
মাসিক যাবজ্জীবন ৭*২ টাকা দিবার স্বীকার আছেন, ঘতদিন আপনার 
আয্নের লাঘব থাকিবে ততদিন আমাদের প্রত্যেককে মামে ৪০২ টাকা 
দিলে চলিবে। এই হিনাবে যত লোককে মাপিক যাহ! দিয়া থাকেন 
সকলেরই কমাইয়া দিবেন। ফর্দের শিরোভাগে আমাদের নাম দেখিলে 
কেহ আপনাকে বিরক্ত করিতে পারিবেন না, যখন পিত1ও ভ্রাতার কম 
হইল, তখন তাহার! কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। সেই সময় 
আমাদের সকলেরই মানিক বৃত্তি কমিয়াছে কিন্ত আয়, বি হইলে 
আমার মাসিক ৪০২ টাকার পরিবর্তে ৬* টাকা দিয়া আমিতেছিলেন। 
আয়ের কম হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন বর্তমান ছোটলাট 
কাম্থেল সাহেবের সহিত আমার মনাস্তরের কারণ এই যে কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের শ্মৃতি শাস্্াধ্যাপকের পদ পাইবার সময় আমার সু" 
পরাধর্শ করিয়া আমার উপদেশের বিকৃদ্ধে এ পদ উঠাইবার আলা ৫ঘন 


২২৬ -  বিষ্ভাসাগর-জীবনচরিত। 


এবং প্রকাশ করেন যে, এবিষয় তিনি আমাদের সহ পরামর্শ করিয়া কার্ধ্য 
করিয়াছেন কিন্ত আমি ইহা দ্বার সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ 
দেখিয়া ই বিষয় প্রকাশ করায় তাহার সহ মনাস্তর হয়। এই কারণে 
শিক্ষা বিভাগে আমার পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের অনেক 
হ্রাস হুইয়াছে। 

এক দিন কথাপ্রমঙ্গে পিতৃদেব মহাশয় ব্যক্ত করেন তোমার প্রতি 
বাল্যকালে আমি সামান্ ব্যয় করিয়াছি; কিন্ত তুমি আমার জন্ত বহুব্যয় 
করিতেছ, তজ্জন্ত আমি মানসিক হুখান্থভব করিয়া থাকি। কোন বিষয়ে 
আমার কোন কষ্ট নাই। তুমি আমার বংশে রাম অবতার হইয়াছ বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না, তুমি ধর্মশীল, মত্যপরায়ন, পিতৃভক্তি পরায়ণ, কেবল 
আমার মনে সামান্ত একটু কষ্টান্ুভব কখন কখন হইয়া থাকে, ইহা 
শুনিয়া দাদা বলিলেন কি তাহা ব্যক্ত ককুন। সাধ্য হয় অবশ্ত তাহা 
সম্পাদন করিতে ক্রেটী করিব না। পরে পিতৃদেব বলেন তোমার 
কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান সে পড়াশুন। ত্যাগ করিয়া বনে বনে পরিভ্রমণ 
করিত্বা থাকে, এই আমার আস্তরিক দুঃখের কারণ, তাহাকে ও তাহার 
পত্ধীকে এখানে পাঠাইতে পারিলে আমি পরম স্থধী হইব। ইহা শুনিয়া 
অগ্রজ বলিলেন, আমি যাইয়া তাহাকে পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনা- 
ইয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিব, আপনিও তাহাকে এখান হইতে পত্র 
লিখুন। পরে পিতৃদেব বলিলেন, শুনিতে পাই তাহার অনেক খণ 
আছে, তাহা পরিশোধ রিয়া পাঠাইবে এই কথা শুনিষ্বা দাদা বলিলেন 
ইতিপূর্বে একবার তাহার যথেষ্ট খণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তত্কালে তাহাকে কোন কর্মের ভার দিব বলিয়াছিলাম সে কোন কর্ণ, 
লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করে নাই। কয়েক দিবদ কাশীতে অবস্থিতি করিয়া 
কর্মটারে শ্রত্ঠাগমন করেন, তথায় ৮১৭ দিন থাকিয়া কলিকাতা গমন 
করেন। ৃ 

সন ১২৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় মঙ্গলখার অগ্রজ মহাশয়ের তৃতীয়া 
কন্তা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ হয় । বর বাবু হৃর্যকূমার অধিকারী । ইনি 
২১ বসর বযসসের সময় হেয়ারগ্ুলের শিক্ষকতা কার্ধ্য নিযুক্ত ছিলেন, 
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বিষাহের পর অগ্রজ মহাশয় সৃষধ্য বাবুকে পদ পরিত্যাগ করাইয়া 
ঘেট্পলিটানে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
এবিষ্ে হয বাবু প্রথমতঃ অসপ্মতি প্রকাশ করেন অনেক বাদানুবাদের 
পর দ্বা্দার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দাধার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হেয়ার স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মেট" 
পলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন । 

১৮৬৫ সালের উত্তর পাড়ায় গাড়ী হইতে পড়িয়া যকৃতে আতাত 
লাগায় যে বেদন! হইনাছিল তাহ! স্পূর্নকূপ ভাল হয় নাই, মধ্যে মধ্যে 
এ স্থানে বেদন| হইয়া! থাকে এক্ষণে তাহা প্রবল হইয়া উঠিল, অত্যন্ত 
যাঁতনায় অভিভূত হইলেন, ভগ্রজের আত্মীয় ডাক্তার বাবু হুর্ঘয কুমার 
সর্বাধিকারী মহাশয় ধন পূর্র্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই 
রোগের উপশম হইল না। ক্রমশঃ যাতনাঁর বৃদ্ধি হইতে লাণিল। তত 
প্রযুক্ত বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া হুকিয়া হ্রীটে তাহার পরম বন্ধু বাবু 
রাজকুষ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে যাইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি ও তাহার 
পুত্র হুরেন্্র বাবু প্রভৃতি ও ভাগ্গিনেয় বেণীমাধব ও ভ্রাত্ জামাত! নীল- 
মাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গুশ্রীধা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ডাক্তার 
বাবু সৃধ্যকুমার সর্ববাধিকারী মহাশয় তৎকাঁলের এবং বিখ্যাত ডাক্তার 
পামর সাহেব মহোদয়কে রোগ নির্ণয় করিতে আনয়ন করেন, তাহাতেও 
সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্ত যাতনার অনেক 
হাম হইয়াছিল,অবশেষে দাদার পরম বন্ধু ডাক্তার বাবু মহেজানাথ ঘরকার 
মহাশয় প্রায় এক মাস কাঁল চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তহাতেই সম্পূর্ণরূপ 
আরোগ্য লাভ করেন। হুশ্থ ও প্রকৃতিত্থ হইয়! পিতৃদেবের আদেশ 
প্রতিপালন জন্ত কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তত পত্থীক্কে আননাই্যা কাশীতে 
তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং উহার সমস্য খপ পরিোধ করিয়া 
দেন। ঈশান পরিবার সহ জন ১২৮২ সালের ১৩ই শ্রাবণ কাশাতে উপ- 
স্থিত হইলেন। ইহাকে তাহার শুপ্রাধাদি কার্যে নিযুক্ত করিয়া আমি 
কর্খুটারে দাদার সহিত সাঙ্গাঁৎ করি, কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া 
দেখিলাম তিনি অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ লব্লকায় হইতে পারেন নাই? 


২২৮ বিষ্ভাসাগর-জী বনচরিত | 


তথাপি দাদা প্রতঃকাল হইতে বেল! দশ ঘটিকা পধ্যস্ত মাওতাল রোগী- 
দিগ্কে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়। থাকেন এবং পথ্যের অন্ত 
সাণ্ড, বাতাস, মিছরী প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করেন। ভোঁজনের 
গর বাগানের গাছ পর্ঘ্যবেক্ষণ করিতেন আবশ্যক মতে এক স্থানের চারা 
গাছ তুলাইয়৷ অন্য স্থানে বমাইতেন। পরে পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ 
করিতেন, অপরাহ্ে পাঁড়িত দাওতালদের পর্ণকুটীরে যাইয়া তত্বাবধান 
করিতেন। তাহাদের কুটারে যাইলে তাহার! সমাদর পূর্বক বলিত তুই 
আসেছিস, তাহাদের কথ! অগ্রজকে বড় ভাল লাগিত, আমায় তৎকালে 
বলেন বড়লোকের বাটীতে যাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের কুটারে 
যাইতে আমায় ভাল লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল ইহার। কখন মিখ্যাকথ। 
বলে না ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভাল বাসি। পরে আমাদ্ব বলেন 
যে বীরসিংহাবিদ্যালয় দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জরের প্রাদুর্ভাবপ্রুক্ত কিছু 
দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে । কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন ম্যালেরিয়া 
অর নিবন্ধন বিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া 
ভয় প্রযুক্ত হেডমাষ্টার বাবু উমাচরণ ঘোষ রিপোর্ট দেন যে, তিন শত 
ছাত্রের মধ্যে কোন দিন ২ জন কোন দিন ৩ জন্‌ উপস্থিত হয়, উহার! 
ক্ষণেককাল বেঞে বসিয়া জরে কাপিতে কীপিতে শয়ন করিত,এবূপ অব- 
স্থায় এত অধিক ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় রাখা যুক্তি সঙ্গত নয়। এ অবস্থায় 
কোন শিক্ষকই তথায় যাইতে সম্মত নন। সকলেই ভয়ে ব্যান্ুল। ছেড 
মাষ্টার ও দ্বিতীয় মাষ্টার রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার মানসে কলি- 
কাতায় আমিয়াছেন। তাহাদিগকে পুনর্কাার যাইতে অনুরোধ করি- 
লেও তাহার! ভয়ে যাইতে সাহস করেন নাই সৃতরাং যত দ্বিন ম্যালে- 
রিয়া থাকিবে, অগত্যা ভতদ্দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। 

কর্মুটাক্টে অগ্রজ মহাশয়কে কিছু নুস্থ দেখিয়া! আমি দেশে গমন 
করিলাম। তিনি পুনর্বার পিতৃদর্শনার্থে কাশী গমন করেন, তথায় প্রায় 
২* দিবস অবস্থিতি করিয়া কলিকাত। প্রত্যাগমন করেন। এ বর মাত 
মাসে পিতৃদেব অতিশয় পীড়িত হন, তারে সংবাদ পাঠাইয়া বীরসিংহায় 
আমাকে কাশী ববাইবার সংবাদ লিখিয়া শ্বয়ং ত্বরায় কাশী বাতা করেন। 
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অগ্রজের আদেশ পাইবামাত্র আমি কাশী যাত্রা করি। পিতৃদেব কিছু সুস্থ 
হইলেন দাদা আমাকে ও জ্যেষ্ঠ ভগিনী মনমোহিনীকে তথায় রাখিয়া" 
স্বয়ং কর্্বটার হইয়া কলিকাতা! প্রত্যাগরমন করেন। 

১৮৭২ সালের জুন মাসে হিন্দু ফিমেলয়্যানিউটিফগুস্থাপন হয়। 
অনরেবলযষ্টিস বাবু দ্বারকানাধ মিত্র মহোদয় ও অগ্রজ মহাশয় টুর 
মনোনীত হন, অনদিনের মধ্যেই এই ফণ্ডের বিশেষ উন্নতি করেন, 
অনরেবল দ্বারকানাধ মিত্রের মৃত্যুর পর একা টষ্টী পদে থাক উচিত নয়। 
এই কারণে আন্ত ব্যঞ্জিকে টুষ্টাপদে মনোনীত করেণ। হিন্দু ফিমেলক্ন্যানি* 
উটিফণ্ডের ডাইরেকটারদের বিপদৃশ কাধ্যকলাপ দেখিয়া সংস্ক্রাইবার 
সমুহকে জানাইয়া ১২৮২ সালে ফাল্গণ মাসে তিনজনেই ট্গীপদ 
পরিত্যাগ করেন। 

কিছু দিন পূর্বে এক গণককার বলিয়াছিলেন, সন১২৮২ সালের ১৪ই 
চৈত্র হইতে জননীদেবীর মৃততিথি মধ্যে পৃতদেবের মৃত্যু হইবে এবং 
১৪ চৈত্র একবার ভেদ হইয়। নাড়ী দমিয়া যায় সুতরাং তারে মন্বাদ 
দিয়। অগ্রজ মৃহাশয়কে আনান! হয়। 

সন১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখে স্ৃধ্যাস্তে পিতৃদ্বেব কাশী লাভ করেন। 
পিতার মৃত্যু দেখিয়া দাদ| রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিস্তর 
আত্মীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিতছিলেন। দাদ! জীাকজমক ভাল বামেন নাই। 
উপস্থিত ভদ্রলোক সমূহকে বিদায় দিলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন 
আমাদের পিতা আমরাই বহন করিয়া! লইফ়। যাইব অন্য তদ্রলোকদিগকে 
কেন ক্লেশ দিব বলিয়া, তিন সহোদর ও কনিষ্টের শ্বশুর প্রতাপচন্ত্র 
কাঞ্জিলাল মহাশয় বহন করিয়া লইয়| যাই। পুরোহিত ও ভৃত/ ফুরসতকে 
সমভিব্যাহারে লওয়া হইয়াছিল মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহাদিকধর্য সমাধা 
করিয়া হ্গান তর্পন সমাপনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন কর হী। বাসায় 
উপস্থিত হইয়া দাদা ছেলেমানূষের মত রোদন করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া, অনেকে আশ্তর্ধ্যা্িত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নীতিজ্ঞ, 
ও প্ডিত লোক হইয়া বৃদ্ধ পিতার জন্য এত শোকাতিভূত কেন? 

২রা বৈশাখ প্রাতঃকাল হইতে দাদার তে বমী হুইতে লান্িল।, 
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অত্যন্ত দুর্বল হইতে লাগিলেন দেখিয়া, আমরা ভীত হইয়া বলিলাম, 
অদ্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইব বলায় প্রথমতঃ অগ্রজ 
মহাশয় শ্রান্ধাদি কার্ধ্য সমাধ! করিয়া কলিকাত! যাইবেন, প্রকাণ করি 
লেন, কলিকাতা না যাইবার কারণ এই যে ইতি পূর্ব পিতৃদেব এক উইল 
প্রন্তুত করিয়া তাহা! অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার উইলের 
মর্ম এই যে, আমার অস্তিম সময়ে জ্যে্টপুত্র নিকটে থাঁকিবেন ও দাহাদি 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া কাঁশীতেই আদ্য শ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি ষে সকল 
মহারাত্্রীয় বেদজ্ঞ ও অন্তান্ত হিনদৃস্তানী ত্রাহ্মণ ভোজন করাইতাম, তাহা" 
ধিগকে ভোজন করাইবে। জ্যে্ট স্বয়ং গয়া যাইয়া গয়াকৃত্য করিবেন, 
ইত্যাদি কারণেই কলিকাতা যাইতে প্রথমতঃ সন্মত ছিলেন না। পরে 
আমি এ সকল ব্রাঙ্মণকে আনাইয়া বলিলাম দাদার পীড়া! হইতেছে 
অতএব দাদাকে অদ্যই কলিকাতা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, মহাশয়দের 
এ বিষষে মত কি প্রকাশ করিয়া বলুন। অগ্রজের অবস্থা অবলোকন 
করিয়া তাহারা সকলেই দাদাকে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- 
লেন এবং বলিলেন পরে সুস্থ হুইয়া একবার আসিয়া ব্রাহ্মণ ভেোজনাদ্ি 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন এ অবস্থায় কোন ওধধ সেবন করিবেন না কলি- 
স্কাতা যাইয়া তাহার অশ্রবিদ্ু নিবারণ হয় নাই। 

দ্বশাহে যথা শাস্ত্র ওর্ধদৈহিক কৃত্য সমাধা করেন। পরে এক সময়ে 
কাশী আগমন করিয়। পিতার আদেশ প্রতি পালন করিতে বিশ্মৃত হন 
নাই, পরে উইল অনুমারে কাশীতে কার্ধ্য সমাধা করিয়া পিতৃভক্কি প্রদ- 
শন করিয়া! ছিলেন। 

_ সন১২৮৩ ষালের শীতকালে বাছুড় বাগানের নৃতন বাটীতে প্রবেশ 
করেন, এবং এ বাটাতেই স্বকীয় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া একাকী নিভৃত 
ভাবে ধাকিনেন "এই অভিপ্রায়েই বাটা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার 
অভিপ্রায় ছিল পরিবারগণকে অন্ত বাটীতে. রাখিব কিন্ত অন্ত বাঁটী 
প্রস্তত না হওয়াতে সকল পরিধারগণকে এ বাটাতে আনয়ন করিলেন, 
আমরও শ্রীচরণ দর্শনে আগমন করিয়া! যত দিন ইচ্ছা  বাটীতেই 
ধাকি। এ বাটাতে প্রবেশ করিয়া অবধি পরিবারবর্গের ও অন্যান্ত 
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সমাগত মন্্রাস্ত, দীন, ও দরিদ্র সকল ব্যক্তিদিগের আহারাদি বিষদ্ধে 
প্রচুর পরিমাণে ব্যদ্র» করিতেন। সকলের প্রতি এন্ধূপ সমভাবে প্রত্যহ 
ভোজন করান অপর কোন স্থানে এরূপ দৃষ্ট হয়না । নিজের আহার ঝ! 
পরিধেয় বস্তাদির কোন পারিপাট্য ছিল না। দিবসে অন্ন আহার করিতেন 
এবং রাত্রিতে মুড়ি ও সামান্তরূপ মিষ্টি জলযোগ করিয়া রাত্রি যাপন 
করিতেন। এই বাটীতে সাংসারিক কার্ধ্য আহার ব্যবহারাদিতে অগ্রজের 
কনিষ্ঠা কন্তা তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্মী হেমলতা দেবীর সহষোগ্সিনী ছিলেন 
এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণেও উক্ত হেমলতা দেবীর সহযোগীনী ছিলেন। 
. সন ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে দাদার কনিষ্ঠ! কন্যা শ্রীমতী শরৎ 
কুমারী দেবীর বিবাহ হয়্। বর শ্রীমুজ কার্তিক চন্ত্র চটোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ 
জামাতাকে ও কন্যাকে দাদা অত্যন্ত স্মেহ করিতেন। কনিষ্ঠ জামাতা 
কার্তিক বাবুকে বাটীতে রাখিয়। লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন, কার্তিক 
বাবু সর্কদদা বাছুড় বাগানস্থ ভবনে উপস্থিত থাকেন সমাগত সকল সম্প্র- 
দায় লোকের সহিত ভদ্রতা করিতেন এজন্য অনেকেই কার্তিক বাবুকে 
ভাল বাসিয়া থাকেন। 
সন১২৮৪ সালে অগ্রজ মহাশয়ের ছোট একটা খড়ি অদৃশ্য হয়, 
তাহার কোন অনুসন্ধান হইল না। এক দিবদ ৬ রাজাপ্রতাপচন্র 
সিংহের পুত্র অগ্রজের নিকট আসিয়া! বলেন, মহাশয় আপনার ছোট 
শবড়িটী কোথায় ? একবার দেখিব, দাদা বলিলেন সেই খড়িটী প্রায় ১৫ 
দিবস অতীত হইল চুরি হইয়াছে পাওয়া যায় নাই। ইহা! শুনিয়া রাজ- 
কুমার বলিলেন, আপনার ঘড়ীর মৃশ ১টি শড়ী লালমোহন বাবুর পুত্র 
পাইকপাড়ার একটি মুদীর নিকট ২*২ টাকার জন্ত বন্ধক দিয়াছেন, খড়ীটি 
কেমন এ মুদদী আমাকে দেখাইতে আসিয়া ছিল, আমি ভাহাকে বলিয়াছি 
যে বিদ্যাঙাগর মহাশয়ের এই ভবড়ী, ইহা কেমন করিয়া (তোমার হত্তগত, 
হইল, সে বলিল, ইহা লালমোহন বাবুর পুত্র আমাকে বিয়াছেন। ইহা 
শুনিয়! অগ্র্ মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্যান্য লোক 
বলিলেন অমন ছোকরাকে পুলিসে ধরিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে দাদা 
বলিলেন উহার মাঁতামহ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, এক্ষাণে 
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উহার দৌহিত্রের এই সামান্য অপরাধ আমার ব্যক্ত করা উচিত নয়, 
তৎক্ষণাৎ রান্ধপুত্রের ঘহিত পাইকপাড়া যাইয়! সেই মুদীকে ২০২ টাকা 
ও কিছু হৃদ দিয় ঘর়ীটি মুক্ত করেন। আর ছেলেকে সমভিব্যাহারে 
আনিয়া বলিলেন। তোমার মাতামহের অনেক খাইয়াছি এবং বাল্য 
কালে তাহারা আমার অনেক দৌর'ত্ম মহা করিয়াছেন। তোমার যখন 
যাহা আবশ্যক হইবে তাহা তুমি আমাকে জানাইলে পাইবে। ক্ষণ- 
কালের জন্ত আমি কখন কোন কারণে তোমাদের প্রতি বিরক্ত হইব ন!। 
ইা শুনিয়া! উপস্থিত ভদ্রও সন্ত্রান্ত লোকেরা আশ্চর্ধ্যা্বিত হইলেন। 

সন১২৮৫ সালে দাদার আত্মীয় জন কয়েক ব্যক্তি দাদার পত্র লইস্বা 
পথে ষড়যন্ত্র করিয়া বীরসিংহায় পঁহুছিষা!, বীরসিংহার দাতব্য ভাক্তার- 
খানার চিকিৎসক বাবু ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দাদার পত্রা্দি দেখাই- 
লেন। ডাক্তার বাবু ষড়যন্ত্রে পতিত হইবার ভয়ে বলিলেন আহি 
ওরূপে কার্ধ্য করিতে অক্ষম) এই বলিয়া তিনি কলিকাতা আগমন 
পূর্বক দাদার নিকট সমুদয় ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত করিয়া পদ পরিত্যাগ 
করিলেন। দাদা এই মস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ভাক্তারধানা 
বন্ধ করিলেন। এবং তৎকালে উপস্থিত ডাক্তার খানার সমস্ত দ্রব্য উক্ত 
ডাক্তার মহাশয়কে প্রদান করিলেন । 

১৮৪৬ খঃঅবের শেষে পাঠ্যাবস্থাশেষ করিয়া সংস্কত কলেজ পরি- 
ত্যাগ সময়ে উত্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ অগ্রজ মহাশয়কে 
বিদ্যামাগর উপাধি প্রধান করেন। 

১২৭৩ সালে দুর্ভিক্ষ সময়ে কাঙ্গালীরা দাদাকে দয়ারসাগর উপাধি 
প্রদান করেন। 

১৮৮* জালে মহারাণী ভিক্টোরিয়! কম্পানিয়ন অব. ইত্ডিয়ান এম্পা- 
ফ্লার উপাধি গ্রদান করেন। 

সন১২১৪ জালের চৈত্রমামে অগ্রজ মহাশয় বলিলেন পিতৃদেব 
আমার প্রতি বে সমস্ত কাধ্যের তার দিয়াছিলেন তন্মধো তিনটি কার্য 
করা হয় নাই; প্রথমতঃ গল়্াকৃত্য, জমি শারিরীক যেরপ দূর্বল আছি 
হাতে গয়্াধামে গিয়! ষে, নিজে ও সমস্ত কার্ধ্য সম্পর করিতে পারিব 
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এরূপ বোঁধ হয় না। একারণ তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। 
তুমি সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ করিবে, আমি সঙ্গে থাকিব মাত্র। দ্বিতীয়তঃ 
বীরমিংহা গ্রামে বাটীর উত্তরাংশে অনতিদূরে পিভামহের শ্বশানে 
একটি মঠ নির্মাণ করিয়া ভাহার চতুর্দিকে রেল দিয়া বেছিত করা। 
তৃতীয়তঃ বীরসিংহা গ্রামে পিতামহী দেবীর প্রতিঠিত অশ্বখ বৃক্ষের মূলে 
আলবাল বন্ধন ও তলে স্থানে স্থানে সাধারণের বিবার উপযোগী প্রস্তর 
নির্শ্িত বেধচ। | ৃ 
অশ্ব বক্ষ। 

অগ্রজ মহীশয় আমা বলিলেন পিতামহীর প্রতিঠিত অ্বখ বৃক্ষ 
মধ্যে মধ্যে দেখিয়া ধাক? আমি উত্তর করিলাম, না মহাশয়, দাদ! 
বলিলেন,বৃক্ষ কিরূপ অবস্থায় আছে এ বিষয়ের তত্বাবধান না বরা 
তোমার অন্তায় ; অতএব তুমি বাটী যাই! এরৃক্ষের তত্বাবধান করিবে 
এবং বংশের মধ্যে কেহ ঘদি দেশাচারাহুষারে বৈশাখ মাসে মূলে 
জল না দেয়, তুমি বৈশাখ মাসে প্রত্যহ জল সেচন করিবে। পরে কথা- 
প্রসঙ্গে আমি বলিলাম নবকুমার ডাক্তার নারাজোলের রাজবাটীর হস্তিতে 
আসিয়া এ হাতী দ্বারা শাধাগুলি ভগ্ন করে; এবং বৃক্ষটি ছেদন 
করিবার জন্ত করাতি সংগ্রহ করিয়া! বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়; & সংবাদ 
পাইয়। তথায় আমর! উপস্থিত হইলাম; এবং বৃক্ষে কয়াত সংলগ্ন 
করিয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে ভাড়াইয়া দিই । এবং নবকুমার ডাক্তারকে 
বাট়ীতে আনয়ন করিয়া! তিরস্কার করিলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নব* 
কুমার ডাক্ারের মৃত্যুর পর আমার পুত্রনবয়ের পীড়ার জন্ত কলিকাতায়, 
এবং কাশীতে আমায় কিছু দিনের জন্য অবস্থিতি কথিত হইয়াছিল, 
হদিও মধ্যে মধ্যে বীরসিংহায় গিয়াছিলাম কিন্ত এ বৃক্ষের আর তত্বাব* 
ধান করা হয় নাই। চৈত্র মাসে বাটী গিয়া দাদার আদেশানূসারে ৯৪ 
সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে বৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখি, বৃক্ষটিকে বেড়! 
দিয়া পুফরিণীর পাড়ের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। বেড়ার দ্বার দিয়া 
বৃক্ষের নিকট গিয়া অন্তর হইতে জল দিয়! দেখিলাম যে বৃঙ্ষের চতুর্দিকে 
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ফেণিযনস। অর্থাৎ এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষে আচ্ছন্ন এবং প্র বৃক্ষ নষ্ট 
করিবার মানসে উহার নিকটবন্তা স্থানে স্থানে পাশ, তেঁতুলগাছ, বাবলা, 
গ্রাছ, রোপণ করিয়াছে। বাটা আদিবার সময় ৬কালীকান্ত চট্ো- 
পাখধ্যায়েরবাটীতে গিরা ৬নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্বীকে বৃঙ্গের 
চতুর্দিকের বেড়া খুশিয়! বৃক্ষ মুক্ত করিয়া দিতে বলার অনেক বাদানু- 
বাদের পর বেড়। খুলিয়। দিতেছি বলিয়। অ(মাদিগকে নিজ ব্যয়ে বৃক্ষের 
তলীয় স্থান পরিষ্কার করিয়। লইতে বলেন। এবং তাহার বেড়। ভাঙ্গিয়া 
দিবার পর আমর! নিজ ব্যয়ে বৃঞ্ষের তলীয় স্থান পরিষ্কার করিয়া লই- 
লাম। ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কয়েক জন অসচ্চরিত্র ব্যক্তির 
উত্তেক্গনায় আমাদের পিতৃব্য পৌত্র আশুতোষ ও কেনারাম বন্দ্যো- 
গাধ্যায়কে এবং আমাকে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া ধাটাল ফৌজদারী 
ভাদালতে অভিযোগ করেম। বিচারপতি প্রথমতঃ মীমাংসার জন্য 
আদেশ করেন তাহাতে বাদী কেশব্চন্ত্র বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং 
ধদি এখানে আমার নিকট আিয়। চাহিয়া লন, দিতে পারি নচেং পারি 
না। দাদার পরমাস্বীয ব্যক্তি বাদীর পক্ষ হইয়া) আমাদিগকে দওড 
দেওয়াইবার জন্ত অশেষ প্রয়াম পাইয়াও কৃতকার্ধ্য হন নাই, গিতামহী- 
দেবী সাধারণ গোমনুষ্যাদিকে ছায়াদান মানসে অশ্বথ বৃক্ষ ও তত্বলীয় 
ভূমি ক্রয় করিয়া শাস্ানুসারে ষে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইল 
হুতরাৎ আমরা মিখ্যাভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাই । 

কয়েক মান পরে এ নবকুঘারের গ্বী কলিকাতায় দাদার নিকট আগ- 
গন করিয়া বলিলেন, আপনি অনেক নিরুপায় ব্যক্তিকে মাসহরা দিতেছেন 
আমাকে ত কিছুই দিতে হয় না অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের 
চাপড়ার পাশড় আপনার পিভামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বখ বৃক্ষটি আমাকে 
প্রদান করুন উহা! বছুকালের গাছ ওঁ অশ্বখ বৃক্ষের নিকট আমর! 
প্রায় ৯১* বৎসর বাগান করিয়াছি & গাছের আওতায় আমার বাগানের 
অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাতে দাদা বলেন আমার পিভামহী ৫* বত্সরের 
উর্ধ & বৃক্ষ ও তত্তলন্থ ভূমির রীতি মত টাক! দিয় পাস্থগণের আতপ 
তাপ নিবারণ মানসে প্রতিষ্ঠা কক্িক্লাছেন। আর যিনি স্থান পিতামহী 
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দেবীকে বিক্রয় করিয্াছেন; পিড়ৃদেব তাহার পরিবারকে প্রতিপালন 
করিয়াছেন। বাবার কাশী ঘাইবার পর বাবার অনুরোধে আমি ও তাহার 
দ্বরা পরিবার প্রসন্নময়ী দেবীকে মাসে মাসে ২২ টাকা দিয়া থাকি। 
তোমার স্বামী জানিয়া শুনিয়া পিতামহীর প্র স্থান কেন ক্রয় করিয়াছে ? 
গুনিয়। প্র স্ট্রীলোকটি বলিলেন আমার স্বামীকে আপনি লেখাপড়া 
শিখাইয়া কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই নি আট দশ বৎসর 
অতীত হইল এর স্থান ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন তোমার স্বামী নবকুমার বন্য্োপাধ্যায়কে 
আমি নিজব্যয়ে লেখা পড়া”শিখাইয় পরে কলিকাতাস্থ মেডিকেল 
কলেজে পড়াইয়! ছিলাম ) পরে সে নারাজোলের বাজার ডাক্তার হইয়া 
হস্তিপৃষ্ঠে বীরসিংহায় আসিয়া আমার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্ব বৃক্ষের 
কতকগুলি ডাল হাতীর দ্বারা ভারঙ্গাইলেন, এই ঘটনার পূর্বে আমার 
মৃত্যু হইলে শৌন্তাগ্য জ্ঞান করিতাম; পিতামহীর গাছের শাখা না 
কাটিয়া! আমার হাত গা কাটিলে এত দুঃখ হইত না,পরে আবার উহার 
মূলে করাত লাগাইলেন ; এবং তুমি তাহার উপযুক্ত পরী প্র বৃক্ষে বেড়া 
দিয়া এ বৃক্ষ নষ্ট করিবার উদ্দেশে পর বৃক্ষের শিকড় কাটিয়া বাশ বৃক্ষাদি 
রোপণ করিয়াছ, এবং আমার ভাইকে কয়েদ দিবার জন্য বিধিমতে 
প্রয়াস পাইয়! ছিলে ; এবং এক্ষণে আমার নিকট আসিয়া উদারতা ও 
সরলভাব দেখাইতেছ। তুমি মোকদ্রমায় জয় লান্ত করিলে কখনই 
আমিতে না, পরাজয় হইয়াছে তজ্জন্তই আিয়াছ। আমার তাই যদি 
অন্তায় করিয়াছিল, তাহা হইলে নালিস না করিয়া পূর্বে কেন আমায় 
ভানাইলে না। ইহা শুনিয়া এ ডাক্তারের পত্রী বলিলেন, হী গাছের 
তলায় আপনাকে কতখানি ভূমি চাই, তাহা আপনি ঘামার নিকট 
চাহিয়া লউন। এই কথায় দাঁদা বলিলেন, তৃমি আমার ভ্বাধের বেটি, 
্ামি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমার হয় আঁমার থাকিবে, 
নতুবা! যাইবে, তজ্জন্ত তোমার নিকট আমি ভিক্ষা চাহিব না। এ 
দ্রীলোকটি কেক দিন অগ্রজের বাটাতে অবস্থিতি করিয়া তাহার 
নিকট পাথেয় ও বন্্রাদি লইয়া প্রস্থান করেন। 
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১২৯৬ সালের প্রারস্তে বীরসিংহা! ও তত্মন্নিহিত গ্রামবাসী অগ্রজ 
মহাশয়ের গ্রতিপালিত কয়েক ব্যক্তির উত্তেজনায় নবকুমার ডাক্তারের 
জামাতা কেশবচন্ত্র মুধোপাধ্যায় আমাদের নামে দেওয়ানীতে নালিস 
করে : পরে ক্রমশঃ দবাদাভিস্ন আমাদের পিতামহীর পৌতর প্রপৌত্রাদির 
নামে অভিযোগ হইলে,আমি দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া! দাদাকে 
সমস্ত অবগত করিয়। বলিলাম, মহাশয়, আমি ও মোকদমায় লিগ 
থাকিতে ইচ্ছা করি না; অনেকে বলেন পিতামহী প্রান্প ৩৫ বৎসর অতীত 
হইল গঙ্গ। লাত করিয়াছেন তাহার অথ বৃক্ষের জন্য মনাস্তর করা 
উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন গাছটা ত্যাগ কর, এক সামান্ত অশ্বথ বৃঙ্ষের 
জগ্ত এত ব্যয় করার আবশ্বক কি। দর হউক গ্রাছটা ত্যাগকরি আমি 
ওসব হঙ্গামে থাকিতে ইচ্ছা করি না। ইহা! গুনিয্। তিনি ক্রোধভরে 
বলিলেন, তুই মর্‌ তাহ! হইলে আমি দ্বপ্ুৎ লাঠী হাতে করিয়া গাছের 
তলার ধাড়াইয়া গাছ রক্ষা করিব। ইহা! গুনিয়! তাহার প্রতিপালিত 
প্রিয়পাত্র বাবু নিজের উত্তেজনা স্বীকার করিয়া আমাকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, ও পত্র দেখাইলাম। দাঁদা পত্র লইয়! তাহার আত্মীয় 
উব্ীলদিগকে দেখাইয়াও পরামর্শ লইয়া ২1৩ দিন পরে আমাকে বলিলেন। 
এমকপল তোমার কর্ম নয়, তুমি ঈশানের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্ধ্য 
করিবে। এবিষয়ের জন্ত আমার ইট সংখ্যা, মোকদ্মার সময় নবকুমারের 
জামাতা কেশবচন্ত্র ও বাদিনীর কয়েক জন সাহ্গীর জবানবন্দীতে বিচার- 
পতি বাবু অক্ষমনকুমার বন তাহাদের মিথ্যাসান্ষী প্রড়ৃতি দোষ উল্লেখ 
করিয়া বা্ধিনীর জীমাতাঁকে মীমাংসা করিতে উপদেশ দেন। অনেক 
বাদানুযার্দের পর আমি মীমাংসা! করিতে সম্মত ছিলাম না, ঈশানের 
অনুরোধে সম্মত হইলাম; সোলেনুরত নিষ্পত্তি হইল। তিনি যে 
কেবল মাতৃভক্তিও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এমত নহে, 
পিতামহী দ্বেবীর প্রতিও আত্তরিক্ক তক্তি ছিল, তিনি নিজের ্বার্থাধ- 
নোদেশে কখনও জাদালতে মৌকদম| উত্থাপন করেন নাই। 


মলয়পুর। 


গবর্ধমেন্ট দামোদর নদের পূর্ববাংশের রেলপথ বস্তা হইতে রক্ষার 
জন্ত নদীর পশ্চিমাংশের সেতু খুলিয়া দেন, এবং প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল 
দামোদরের বেগের হান বন্ধ হইয়া জানকুলীর হান দিয়া নদীর শ্োোত 
গশ্চিমাংশে সরিয়া আসায়, দামোদর নদ কেশবপুর প্রভৃতি স্থানের 
সীমার মধ্যদিয়া আোত হহিয়া চলিতেছে । নুতরাং বর্ধাকালে মলয়পুর 
প্রভৃতি বহুমংত্থক গ্রাম, বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ায় ধান্য জন্মে নাই। 
কয়েক বৎসর বন্যায় ধান্য না হওয়ায় প্রজাবর্গ নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াছে 
বিশেষতঃ ধান্যের ভূমি সকল বন্যায় বালুকাময় স্থান হইয়াছে। 
ছৃতরাৎ ক্রমশঃ গ্রামবাসীর মধ্যে অনেকেই পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ 
পূর্বক স্থানাস্তরে বাস করিতে লাগিলেন, সন১২৮৯ সাল হইতে ১৭ 
সালের আঙ্বিনমাস পধ্যস্ত এই আট বৎসর কাল উক্ত গ্রামবামী জ্ঞাতি 
শ্রীঅধরচন্ত্র ভট্টাচার্ঘয, শ্রীষজ্ঞেশ্বর ভটা চারধয, শ্রীনব্রাম ভট্টাচার্য, মৃত 
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার সমূহ নিরুপায় হইয়া প্রতিবমর বন্যার 
সময় প্রায় ৪ মাম কাল কলিকাতায় দাদীর বাটাতে অবশ্থিতি করেন। 
দাদা, বিপদাপন্ন ও গয়ংসমাগত এ সকল ব্যক্জিদিগকে সমাদর পূর্ব্বক 
গ্রহণ করিয়া উহাদের মধ্যে প্রায় ২৫ জনকে নি বাটাতে রাখিয়া ভরণ- 
পোষণ করিতে লাগিলেন অবশিষ্টপ্িগকে কিছু কিছু নগদ টাকা দিতেন, 
তদ্দারা তাহারা অপর স্থানে ভোজন করিতেন? বন্যায় ভগ্ন ভবন পুনঃ- 
সংস্করণ জন্য অনেককেই টাকা দিতেন ক্রমিক ৪ মাসকাল প্রত্যহ 
ছুই বেলায় প্রায় ৫* জন লোককে বাটীতে ভোজন করাইতেন। 

নিকট জ্ঞাতি হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি নাবালক পুর ও কুমারী 
কন্তা, বিধবা ভগ্গিনী ও ভাগিনেয় রাখিয়া লোকাস্তরিস্ হত্র। তাহার 
পরিবারবর্গের প্রতিপালনের কিছুমাত্র সংস্থান ছিল না, এজন্য অগ্রজ 
মহাশয় মাসে মাসে ১৫২ টাকা! মাসহরা দিয়া থাকেন। “ইহার কন্তার 
বিবাহ হয় নাই তজ্জন্ত ৭০২ টাকা দিয়! বিবাহ কার্ধ্য সমাধা করেন, 
এবং নূতন বাঁটীপ্রত্যত জন্য ১০* টাক! প্রদান করিয়াছেন। 


২৩৮ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত। 


দাদা দুগ্ধ পান করিতেন না কিন্ত প্রতি মাসে উপত্তি লোক ও বাটীর 
অপরাপর লোকের জন্য মাসে প্রায় ৮২ টাকার দুগ্ধ ত্রুয় করিয়া! থাকেন । 
ভোজনের সময় প্রায় দেখি যাহারা অপর ন্থানে চাকরি করিতেছেন 
তাহারা ভোজনের সময় ছুই বেলা আমিয়া ভোজন করেন কতকগুলি 
ছেলেকেও দেখিতে পাই তাহারা দাদার বাটাতে আহার করিয়া 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। 

প্রতি বৎসর ৬ ুর্মা পূজার সময় পাঁচ ছয় হাজার টাকার বস্ত্র বিত- 
রণ করিতেন। অপর সময়েও বাটীতে কাপড়ের দোকান সাজা ইয্বা রাখি- 
তেন অনাথ দীন দরিদ্র প্রভৃতিরা উপস্থিত হইলে বিবেচনা মতে প্রদান 
করিতেন, ইহাতেও গ্রায় প্রতি বংমর তিন চারি হাজার টাকা ব্যয় হইত । 

দাদা নিজে প্রায় আম খাইতেন না কিন্ত প্রতি বৎসর জ্যেষ্ঠ আষাঢ় 
শ্রাবন এই তিন মাসে প্রায় ১৫* পণের শত টাঁকার আম ত্রয় করিয়া 
আত্মীয় লোকের বাটাতে পাঠাইতেন এবং বাটার ও চাকর চাকরাণী 
মেথর প্রভৃতিকে আপনি দাঁড়াইয়া আত্র খাওয়াইতেন, এ সময়ে তাহার 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, ও অন্ত যে সকল ব্যক্তি আমিতেন, তাহ- 
দিগকে নিজের সমক্ষে বসাইয়া খাওয়াইতেন। আআগোস্তার হরিশ্চ 
গুই ও শীতল চন্দ রায়ের দোকানে স্বয়ং যাইয়াআাঅ ক্রয় করিতেন। 
এবং উহাদের দোকানে প্রায় আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়াটার বসিয়া 
তাহাদের সহিত গ্রক্ল করিতেন । উহাদের দোকানের সম্মুখ দিয়া 
কোন বড়লোক গমন করিলে তাহারা আশ্চর্যাৰ্িত হইতেন, এক 
সময্বে একটি বাবু বলেন, মহাশয়, ও স্থানে বমিবেন না, আপনি 
বড়লে।ক উহার! সামান্য দৌকানদার, ইহা শুনিয়া দাদা হাস্য করিয়া! 
বলিলেন আমি বড় লৌক অপেক্ষা ইহাদের নিকট বমিতে ও গল্প করিতে 
ভাল বাসি।” ' 

কানীঘাটনিবাসী বাবু ক্ষেত্রমৌহন হালদ্রারের বসতবাটী প্রভৃতি 
খণ দায়ে মহাজন অভিযোগ করিয়া ভিক্রীজারী করিয়া সমস্ত সম্পত্তি 
দেন ডিক্রীতে বিক্রত়্ করিয়া লইবে জানিয্া, নিক্রপায় হইয়া, অগ্রজ 
মহাশয়ের নিকট আসিগা রোদন করিতে লাগিশেন। ইহার রোদনে 


স্বাধীনীবস্থা। ২৩৯ 


তিনি ছুঃখিত হইলেন, এবং স্হস্ে টাকা না থাঁকায় অপরের নিকট 
৪০০২ টাকা খণ করিয়া! তাহার মহাজনের নিকট খণ পরিশোধ করিয়া 
দেন। দাদার এ টাকা প্রান্তির আশা ছিল না। দাদা কিছুকাল পরে 
এ টাকা ঘখন পরিশোধের মানস করিয়। ছিলেন তখন মহাজনের প্রমু- 


খাৎ অবগত হইলেন যে উত্ত হালদার ক্রমশ এ টাকা পরিশোধ 
করিয়াছেন। 


বৈধঃব চরণ সরকার প্রভৃতি কয়েক শরীকের বশত বাটী সমস্ত দেন 
ডিক্রীতে বিক্রয় হইবার উপক্রম কালে তাহাদিগকেও রূপে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন সে সময় উহাদের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে কেহই তাহা- 
দিগকে বিশ্বাম করিরা কিছু মাত্র ধার দেয় নাই তজ্ন্য উহার! দাদার 
শরণাগত হওয়াতে তিনি দয়ার বশবন্রঁ হইয়া নিজ হস্তে টাকা না 
থাকা প্রযুক্ত তাঁহার এক পরম বন্ধুর নিকট হইতে ৮০*২ শত টাকা ধার 
করিষ্ব। মহাজনকে দিয়া উহাদিগের বাস রাখেন । 

উত্তর পাড়ায় গাড়ী হইতে পতনের দোষে যকতে আঘাত প্রাপ্ত হন 
এই স্তরে উদরাময় পীড়ার হৃত্রপাত হয় ক্রমান্বয়ে ১২৯১ সালের বৈশাখ 
মাস হইতে কার্তিক্ষ মাম পধ্যন্ত পীড়া এত দূর প্রবল হয় ষে, তাহাতে 
দাদার জীবন সংশয় হয়, চিকিৎসক মহাশয়দের অভিপ্রায়ে আফিং 
ধরেন প্রত্যহ প্রাতে ও সদ্ধ্যায় ৩ ফৌট! লডেনম ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন, ইহাতে ত্বরায় & পীড়ার উপশম হইল কিন্ত ৩ মা পরে 
পুনর্ববার পীড়ার উদয় হইল, আফিংয়ের মাত্রায় উপকার না! হওয়ায় 
আফিং পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন কিন্ত কোন মতেই 
ত্যাগ করিতে গারিলেন না। 

সন ১২৯৫ সালে শ্রাবণ মাসে তাহার পহী দিলমদেবীর রুক্তাতি 
সার পীড়ার উদয় হুয়। দিনে দিনে পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, চিকিৎ* 
সার দ্বারা কোন কলজাভ না হওয়ায়, ভাদ্র মাসের ১ল! বৃহস্পতিবার 
রাত্রি নয়টার সময় পতিপুত্র প্রভৃতি সমুদবায় পরিবারবর্ণের ঘমক্ষে কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন। দাদা শোকে অধীর হইয়াও খবীয় ধৈর্ঘ্য ও গাসতীধধ্য 
গুণে শোকছুঃখাদি প্রকাশ না করিয়া একমাত্র পুত্র নারায়ণ বঙ্যো- 


২৪৫ বিষ্তাসাঁগর-জীবমচরিত । 


পাধ্যায়ের দ্বারা তাহার ওর্ধদৈহিকাদি কাধ্য সমাধার পর কলিকাতায় 
শ্রানধ ক্রিয়া সমাধা করিলেন। এ বৎসর পৌষমাসে পুত্রের হাতে খরচ 
পত্র দিয়া দেশে আত্মীয় বন্ধুবান্ববন্ধিগের ভোজন ও সম্বর্ধনা কার্ধ্য 
করিবার জন্ত বীরসিংহাঁয় পাঠাইয়াছিলেন, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যাক্ 
বীরসিংহায় গিয়া গ্রামস্থ সমুষ্ধায় স্্রীপুরুষদিগকে ও নিকটবর্তী জমিদার 
ও মন্তান্ত ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রীতিমত সম্বর্ধনা করিয়া 
ছিলেন ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় হয়। 

দাদার পরমবন্ধু ডাক্তার ছুর্গাচরণ বদ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাহার 
ছবিতীয় পুত্র বাবু সবরেম্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায়কে দিবিল সার্ভিস পরীক্ষার 
জন্ত বিলাতে পাঠান তথায় অবস্থিতি করিয়া ভুরেক্র বাবু সিবিল সার্ভিস 
পরীক্ষান়্ উতভীর্ণ হন, অধিক বয়স বলিয়া আপত্তি উ্াপিত হইলে 
ও বিলাত হুইতে সংবাদ আসিলে বানু দূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
আসিয়া দাদাকে গোলযোগের কথা বলিলেন তিনি ইহা শুনিয়া অনরে- 
বল বাবু ছ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতির 
সহিত পরামর্শ করিয়া! বিলাতে কো প্রভৃতি কাগজ পত্র প্রেরণ করিয়া 
আপত্তি খণ্ডন করিলেন, শুরেক্র বাবু মিবিলিয়ান হইলেন। বঙ্গে আগ- 
মন পূর্বক কার্ধ্য প্রবিষ্ট হইলে উচ্চ পদস্থ ব্যকিদিগের সহ তাহার 
গশ্য না হওয়াতে হুরেন্্র বাবু পদচ্যুত হন। পদচ্যুত হইবার পরে 
সুরেম্্র বাবু মেট্রোপলিটানে প্রফেসর নিযুক্ত হন। 

এক দ্বিবস দাদ! হুখাসীন হুইয়্| কথাবার্তা! কহিতেছেন, এমন সময়ে 
ছই জন ধর্খ প্রচারক ও কয়েক জন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিস! উপ- 
বেশন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় ! ধর্ম লইয়া বন্ধ- 
দেশে বড় হুলছুল পড়িয়াছে, যাহার ঘ। ইচ্ছা মে তাহাই বলিতেছে, 
এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা নাই আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা! হইবার 
সস্তাবন। নাই, এই কথায় দাদা বলিলেন ধর্্ব যে কি, ভাহা মনুষ্যের বর্ত- 
মান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবার ও কোন প্রয়োজন 
নাই ইহা শুনিয়া তাহারা আর ও পীড়াপীড়ি করিলে, দাদা বলিলেন 
আমি পরের জন্ত যেত ধাইতে পারিব না৷ বলিয়া গল্প আরত্ত করিলেন। 
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এক দিবস মৃত্যুরাজ কর্মচারিগণ সহ কাছারি খুলিয়া কার্ধে প্রবৃত্ত 
হইলে, প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আনিলে মৃত্যুরাজ তাহাকে 
বলিলেন, তুমি অমুকের উপাদনা না করিম্বা কি ত্বন্ত অমুকের উপাসনা 
করিলে? উপাসক বলিলেন, আমার অপরাধ নাই, অমুক ধর্মপ্রচারক 
আমাকে যে্ূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তদলুসারে কার্ধ্য করিয়াছি । 
ওই কথায় মৃত্যুরাজ উপাপকের প্রতি পাঁচ বেতের আদেশ দিপ্না তাহাকে 
এক সন্নিহিত বৃক্ষতলে রাধিতে বলিলেন। এইরূপ তিন চারি জন উপ" 
সককে দণ্ড দিবার পর আপনার মত এক জন ধর্ম প্রচারক আনীত হুই- 
লেন। ও ধর্মপ্রচারককে লিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যামাগরের 
উপদেশানুমারে আমি অমুকের উপদন। করিয়াছি এবং অনুগামী ব্যক্তি 
দিগকেও এ উপাসনার উপদেশ দিয়্াছি। মৃত্যুরাজ প্রথমতঃ তাহার 
নিজের হিদাবে পাঁচ বেত দ্িয্। অনুগামী উপাসকর্ধিগকে আনাইয়া 
প্রত্যেকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এরূপ হুই তিন জন 
প্রচারকের পর আমিও মৃত্যুরাজের সম্মুখে নীত হইলাম। প্রথমতঃ 
আমাকে নিজের হিমাবে পাঁচ বেত দিয়া প্রত্যেক উপাসক ও প্রত্যেক 
প্রচারকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেত হুকুম দিলেন। ইহাতে আমার 
শরীরে তিলার্ধ স্থান রহিল না, তথাপি বহুসংখ্যক বেত বাকী রহিল এবং 
অবশিষ্ট বেত শেষ না হওয়া পর্য্যস্ত প্রত্যহ বেত ধাইতে হইল। এই. 
কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, থে পৃধিবীর 
প্রারস্ত হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে তাবৎ, 
এই তর্ক থাকিবেক, বোধ হয় যে কম্মিন কালেও ইহার মীমাংসা হইবে 
না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন মহাভারতে বেদব্যাস লিখিয়াছেন, বকরূপী 
ধর্মরাজ এই মর্বে ধর্মপুত্র রাজা যুধিপ্টিরকে জিজ্ঞাস! করিলে যুধিঠির 
উত্তর করিলেন-__ তা 

বেদ বিভিন্নাঃম্মৃতগ্গে বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্ধন্ত মতং ন ভিন্নং। 

ধর্মস্ত তত্বৎ নিহিতৎ গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ 


৩১ 


বীরসিৎহ ভগ্গবতী বিদ্যালয়। 


সন১২৯৬ সালের চৈত্র মাসে অগ্রজ মহাশয় পত্র লিখিয়া আমায় 
কলিকাতা আনাইয়া বলেন, দেশে ম্যালেরিয়া! প্রযুক্ত এতাবকাল বিদ্যা" 
লয় বন্ধ ছিল। এক্ষণে আর দেশে ম্যালেরিয়৷ নাই অতএব জন্মভূমির 
বালকগণের মোছান্বকার নিবারণ জন্য পুনর্ধ্ধার বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছ। 
করিতেছি। ভিনি কিন্ত কাক অনুস্থতা নিবন্ধন দ্বয়ং দেশে যাইয়। 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া, আমায় বলেন, তোমাকে পূর্বে 
মত সকল কার্যেরই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমি বলিলাম 
কাশী হইতে আমিবার পর আমার ছুই পুত্র কালগ্রামে পতিত হইয়াছে, 
অবশিষ্ট পুদ্রটিও জরকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ৯৪ মালে 
পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বখ বৃক্ষের তত্বাবধানের ভার দিয়াছিলেন, 
তাহাতে ধে কল লোক মহাশয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে তাহারা 
সকলে ীক্য হইয়া প্র বৃদ্ধ উপলক্ষে অকারণ আমাকে ফৌজদারীতে 
আসামী-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়৷ আমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল। এ 
মোকদ্দমান়্ অব্যাহতি পাইলে দেওয়ানীতে আসামী হুই। এইরূপ 
সকলের ঘহিত মনান্তর হইলে আমি অন্ত কার্ধ্যের ভার গ্রহ করিতে 
অক্ষম। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের বাটা নাই, নৃতন বাটা প্রস্তত করিতে 
হইবে। আগ্রে বাটা প্রস্তুত করিঘ! বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত; নচেৎ 
অপরের বাটীতে বিদ্যালয় বসাইলে কার্ধ্যের হুবিধা হইবে না, এই কথা 
বলিয়। আমি দেশে যাই। আন১২৯৭, ২র| বৈশাখ ভাগিনেয় চিস্তামণি 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঁচ জনকে শিক্ষক নিযুক্ত কত্বিয়া বীরসিংহার 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমতঃ নিজ গ্রাম ও সগ্িহিত ২৩ ধানি 
গ্রামের বাগকের! অধ্যয়নার্থে প্রবি&ই হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁচ 
জন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পুনর্ধধার বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন দেখিয়। 
দেশস্থ লোক পরম আহ্লাদিত হইলেন। শিক্ষক চিন্তামণি বাধু দাদার 
বিন! অনুমতিতে কাধ্য করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া চিন্তামগি বাবুকে 
গত্র দ্বার ডাকাইয়! বলেন) তোমাদের দ্বারা! বিদ্যালয়ের কার্ধ্য হুচার্ূগে 
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সম্পন্ন হইবে না, অতএব তোমাদের বেতনাদি গ্রহণ কর। বিদ্যালয় বন্ধ 
থাকিবে, আমি স্বতন্ত্র বন্দ্যোবস্ত করিব । ন্থৃতরাং চিন্তামণি হতাশ হইয়া 
বাটী প্রতিগমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমি আহাঢ় মাসে দাদার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম ) তাহাতে তিনি আমাকে 
বলেন, তুমি যদি ভার গ্রহণ কর তাহা হইলে গুল রাখিব নচে তুলিয়া 
দিব। ইহা শুনিয়া অগত্যা ভার গ্রহণ করিয়া! বাটটী আগমন করিলাম। 
পুনরাহ্ক শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় গমন করিলে আর পাচ জন শিক্ষক নিযুক্ত 
করেন। বালক দিগের বেন ও য্যাডমিসন্‌ ফি না.থাকায় এবং হুশৃঙ্খলা 
গ্াপন হওয়ায় দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাণিল। শিক্ষকগণ 
সহ আমিবার সময় কতকগুলি বেঞ্চ ও চেয়ার আমার সমভিব্যাহারে 
পাঠাইয়! দেন এং বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাহার কৃত নিয়মাবলীও স্বাক্ষর 
করিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন। ইহা! দেখিয়া খাটাল, জাড়া, 
ক্ষীরপাই, ঈড়পালা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয় সকলের কর্তপক্ষগণ এবং 
ঘটাল মুনসেফী আদালতের অনেকণ্ডলি উ্বীল ঈর্ধাপরবশ হইয়। কল- 
কৌশলে এ বিদ্যালয় উঠাইবার মানসে অগ্রজকে অনেক পত্র লিখেন। 
কিন্ত তিনি &ঁ সকল অসম্বদ্ধ পত্র দেখিয়! কিঞ্িন্াত্র ক্ষুব্ধ বা অসস্তষ্ট না 
হইয়া আমাকে দেশে পত্র লিখেন ও কলিকাতায় ভীহার নিকটে 
আমিলে সকল পত্রগুলি আমাকে দেখাইয়া বলেন, শন্ভু এই সকল 
কারণে তুমি ক্ষুব্ধ বা নিরুৎসাহ হইও না। আমি এই মকল অন্দর ও 
ঈর্ধাপরবশ ব্যক্তিদিগের কথায় কর্ণপাত করি না। আমি পূর্বে বীরসিংহ- 
বিদ্যালয় '্থাপন করিলে যেরূপ দেশের উন্নতি সাধন জন্ত যত্ব করিয়া- 
ছিলে; এক্ষণেও সেইরূপ যত্বু করিতে দ্রেটি করিও না। আমার 
অভিপ্রায়, আমি ব্যদ্» করিতে কুঠিত হইব না, আমি টাকা নাত্র দিব । 
কিন্ত তুমি অন্ত সকল বিষয়ে সর্কের্ব্া অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগ ও 
পদচ্যুতি বিষয়ে তুমি যাহা করিবে আবি ভাহাতেই সম্মত হইব। কয়েক 
মাম পরে আর চারি জন শিক্ষক প্রেরণ করেন ও আমাকে পত্র 
লিখেন। শারিরীক অঙ্থাস্থ্া নিবন্ধন পৌষ মাসে ফরাসডাঙ্ধার গঙ্গা- 
ভীরে বাবু ওকপ্রসন্ন ঘোষ ও উমারণ খায়ের বাটী ভাড়া লইয়। তথায় 


২8৪ বিষ্ভাঁনাঁগর-জীবনচরিত । 


জবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আগমন পূর্বক 
মেটোপলিটান কলেজ ও দ্কুল কয়েকটার ও অন্তান্ত ব্ষয় সকলের 
তত্বাবধান করিয়া ফরাশডাঙ্গায় গমন করেন। বীরসিংহ! বিদ্যালয়ের 
এপিলেদন ও অন্তান্ত কাধ্য জন্ত আমাকে আমিতে আদেশ করায় আমি 
উপস্থিত হইলে পর দাদা বলিলেন ত্বরায় চিকিৎসালয় স্থাপন না করায় 
আমি তোমার প্রতি অসন্থষ্ট হইয়াছি। আমি বলিলাম, নিজ বাটা ভিন্ন 
অপরের বাট্টীতে চিকিৎসালয়ের কার্ধ্য চলিতে পারে না। অতএব আপনি 
ত্বরায় বালক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বালিকা বিদ্যালয় এবং রাখাল 
স্কুলের বাটি নিন্দাণের ব্যবস্থা করুন। বাটা নির্মাণ হইবার পর ১৫ দিবস 
মধ্যে চিকিৎসালক্প প্রভৃতি চ্থাপন করিতে পাঁরিব। তিনি বলিলেন 
শরীরের কিছু দ্বাস্থ্য লাভ করিয়া! ও ভারত ব্যবস্থাপক সতার সহবাদ 
সম্মতি আইনের সম্বন্ধে আমার অতিগ্রাষান্থুরূপ ব্যবস্থা লিখিয়! পাঠা- 
ইয়া দেশে যাইয়া & সকল কার্ধ্য সমাধা করিব। 





এক দিবস দাদাকে বলিলাম, মহাশয়! আমি আপনার জীবনচরিত 
লিখিতে আরত্ত করিয়াছি । এই কথায় দাদা বলিলেন পড় দেখি শুনি। 
তাহার আজ্ঞান্গুসারে জীবনচরিতের উপক্রমণিকা, শিশুচরিত সমগ্র ও 
স্বানে স্থানে ছুই চারি পৃষ্ঠা শুনাইবার পর তিনি বলিলেন, লেখা তাল 
হইয়াছে, কিন্ত দান ও সাহায্য বিষয়গুলি উঠাইয়া দিও, নতুব| অনেকে 
কুষ্টিত ও লজ্জিত হইবেন। আমি কিন্ত এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার পূর্বে 
বসনেককে জিজ্ঞাস! করায় যাহারা এ বিষদ্ব মুদ্রিত করণে আপত্তি করি- 
লেন তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম না! এবং ধাহারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও 
সরল ভাবে অনুমতি দিলেন, তাহাদের বিষয় মুদ্রিত করিলাম । 

ইতিমঞ্চো "গর্ধোধয় যোগে করেশডার্গায় বাসা বাটাতে বহ লোকের 
সমাগম হওয়ায় তাহাদের রীতিমত তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। 
ও সময়ে কলিকাতায় বাছুড়বাগানের বাটাতে আত্মীয় কুটুম্ব ও কুটুম্ব- 
দিগের গ্রামবাসীরা এবং বীরসিংহা' ও তৎসন্সিহিত কয়েকটী গ্রামবাসী 
কতকগুলি লোক অর্ধোদয় যোগ উপলঙ্গে' বাছুড়বাগানের বাটীতে 
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আসিয়া অবশ্থিতি করিতেছিল। দাদার প্রতীক্ষা করিয়া তাহারা 
বাহ্রবাগানের বাটী হইতে না যাওয়ায় দাদার কনিষ্জামাতা কার্তিক- 
চন্্র চট্টোপাধ্যায় ফরেশডাঙ্গীয় এ মর্মে পত্র লিখেন, এই অন্বাদ 
পাইয়া অগ্রজ ফরেশডাঙ্গার বাটস্থিত আগত আত্মীস্নদিগকে বিদায় 
দিয়া কলিকাতায় আসিলেন। বহু লোকের সমাগম দেখিয়া আমি 
বলিলাম অর্দোদয় না হইয়া আপনার পূর্ণোদয় হইয়াছে, এই কথায় তিনি 
ঈষৎ হাস্ত করিলেন। পাথেয় ও বন্ দিয়া অধিকাংশ লোককে বিদায় 
করিলেন। দেশম্থ বিদ্যালয়ে আগপিলেসন সম্বন্ধে আমাকে আপন নামে 
দরখাস্তাদি দাখিল করিতে আদেশ করেন কিন্তু তাহাতে সম্মত না হইয়] 
দাদাকে অনুরোধ করায় দাদা শ্বীয় নামে দরখাস্তাদি লিখাইয়া তাহার 
প্রিকবপাত্র মেটপলিটান বিদ্যালয়ের কর্মচারী বাবু ব্রজনাথদের দ্বারা স্কুল 
ইনৃস্পেক্টারের নিকট প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ের মোহর ও নাম করণের 
উল্লেখ হওয়ায় আমাকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলেন। আমি 
উহা! বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউসন বলিয়া লিখিলাম। দাদা তাহ! দেখিয়। 
বলিলেন আমি তোমা অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারি, এই বলিয়া ভগবত্তী- 
বিদ্যালয় এই নামটি লিখিয়া আমাকে ও উপস্থিত ব্রজবাবু প্রভৃতিকে 
বলিলেন শন্তুর অপেক্ষা আমার লেখাটি ভাল হইল কিনা? আমি 
বলিলাম মহাশয় ! লেখা ভাল হইলে কি হইবে, উচ্বাতে অনেক দোষ 
আছে; বিদ্যালয়টি আপনার নামে থাকিয়! কোন কারণে উঠিয়া গেলে 
আপনার পুত্রের উপর দোষ বর্তিবে; কিন্তু জননী দেবীর নামে হইয়া 
উঠিয়া গ্রেলে, লোকে বলিবে বিদ্যাসাগর এমনি কুলাঙ্গার যে মাতৃদেবীর 
কীর্তি লোপ করিল। দাদা বলিলেন, আমি কি ইহার বন্দোবস্ত না 
করিব। তুমি ওঁ মকল বিষয়ের জন্য দেশে একত্র আট বিঘ1 জমী স্থির 
করিয়! দাও, স্কুলের স্থায়িত্বের বিষয় তোমায় ভাবিতে হু না। স্কুলের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যাহা! করিতে হইবে তাহা! আমার স্থির করা আছে। এই 
বলিয়৷ উহার প্রিয্বপাত্র ব্রজ বাবুর খরতি স্কুলের মোহর করাইবার ভার 
অর্পণ করিলেন। মেট্রোপলিটানের ব্রজ বাবু মোহর প্রস্তত করাইয়া 
আমার হস্তে দেন। তদবধি বিদ্যালয়টি জননী দেবীর নামে ভগবতী 
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বিধ্যালন হইল। এই সময়ে ভগবতী বিদ্যালয়ে চৌদ্দ জন শিক্ষক 
নিযুক্ত হয় এবং মাসিক দুইশত বাষটি টাকা ব্যয়ের বঙ্গোবপ্ত হয়। 
আমাকে বলিলেন, দ্বুলবাটার জন্য দশ হাজার টাকা রাখ, এবং আবশ্তাক 
হয়, জার়ও ছুই তিন হাজার দিব । আমি বলিলাম, দেশে গিয়া বন্দোবস্ত 
ঠিক করিয়া দিলে এ টাঁকা লইব, এখন লইতে পারি না। 

রামু মহেন্ত্রনাথ সরকারের সি, আই, ঈ, সায়েন্স আসোসিয়ে- 
সনের জন্য এক সহম্র টাক। দিয়াছিলেন। 

খ্বটাল প্রদেশ বন্তার জলে প্লাবিত হওয়ায় &ঁ গ্রদেশবাসী বিপন্ন 
লোকদিগ্রের সাহায্য জন্য পাঁচ শত টাকা মেদিনীপুরের মাজিষ্রেট 
কর্ণিস সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

শ্রীযুজ প্রসন্নসুমার সর্বাধিকারী মহাশয় বিপদে পড়িয়া দাদার 
শরণাগত হইলে দাদা তীহার আত্বীয় ব্যক্রিদের নিকট খণ করিয়া 
প্রসন্ন বাবুকে দ্যুনাধিক পঞ্চ সহত্র টাকা দেন। উহার মৃত্যুর পর দাদ! 
নিজে & খণ পরিশোধ করেন । এরূপ অনেকের জন্য দাঁদাকে এরূপ 
করিতে ছইয়াছে। 

এক দিব জনৈক অস্তান্ত ব্যক্তি শীতকালে ৫০০২ টাকার শাল 
জোড়া গায়ে দিয়া বাদুড় বাগানের বাটীতে আসিয়া! লাইব্রেরী দেখিয়া 
দাদাকে বলিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়! এত অধিক ব্যয় করিয়া পুস্তক- 
গুলি বাধাইবার প্রয়োজন কি? দাদা ম্মিত বদনে বলিলেন মহাশয়! 
১০ পাঁচ সিকার কম্থলে শীত নিবারণ হয়, কি জন্ত ৫০০২ শত টাকার 
শাল গায়ে দিয়াছেন । 

গত পৌধমাসে তাঁহার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও বলের 
স্তাস হইতে লাগিল এবং মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল । এই 
সকল দেখিয়টিফৎসক ও বন্দুগণ কলিকাতা পরিজ্যাগ করিয়া! জলবায়ু 
পরিবর্তন জন্ত সমধিক স্বান্থ্যকর স্থানে বাস করিবার জন্য অচ্ছুরোধ 
করেন। এদ্িগ্নে মেট্োপলিটানের অবস্থা এইরূপ ঘটিয়াছে ধে মধো 
মধো দয়ং মেটাপলিটানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় স্বয়ং তত্বাবধান 
না করিলে কোনও মতেই চলে না, এই কারণে সমধিক স্বাস্থ্যকর দূরবন্তাঁ 
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প্রদেশে যাইতে পারিলেন ন1। কিন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করাও চলি- 
তেছে না এমত অবস্থায় গ্রক্জীতীরে ফরাশডাঙ্গায় হুইটা বাটা ভাড়া 
লইয়াও নিত্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী লইয়া! তথায় গমন করেন। 
মধ্যে মধ্যে মেট্যাপলিটানে ও অন্যান্য বিষয় কর্মের জন্য কলিকাতা 
আদিতে হইত। প্রথম মাসে কিঞিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, কিন্ত কন্যা 
ও দৌহিত্রাদি নিকটে না থাকায় ও মনের স্বচ্ছন্দতা না! থাকায়, তাহা- 
দ্বিগকে ফরাশডাঙ্গায় লইয়া গেলেন। 

এই সময়ে পৌষের প্রারস্তে জাহানাবাদের অনারবি মাজিষ্্রেট 
কয়াপাঠ বদনগঞ্জ নিবাসী রামরাঘব মুখোপাধ্যায়, স্বকীয় কোনও বিষয় 
কর্মমোপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া ঈশানচন্ত্রের সহিত কথোপকথন সময়ে 
আমার সহিত আলাপ হওয়ায় তাহাকে দাদার নিকট পরিচিত করিয়া! 
দিই। তিনি দাদার কোঠী লইয়া! দেশে গমন করেন। তথায় গণনা করিয়া 
মৃত্যু আশস্ত। ব্যক্ত করিয়া অযুত হোয়ের ও পঞ্চান্য স্বস্ত্যয়নের ব্যবন্থা 
করিয়া পত্র লিখেন। ফান্তন মান হইতে ফরেশভাঙ্গ! আর স্থাস্থ্যকর 
বোধ হইল না। এ গণনায় উল্লিখিত জলমগ্র হইবার আশঙ্ক। প্রভৃতি 
অবলোকন করিয়া নিজের তাদৃশ বিশ্বাস না থাকায় কেবল কন্যা প্রত্ব- 
তির অনুরোধে পঞ্াঙ্গদ্বস্ত্যয়ন ও হোমের ব্যবস্থা করিয়। কলিকাতায় 
বাছুড়বাগানের বাটাতে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। উত্তরোত্তর পীড়া বৃদ্ধি হইতে 
লাণিল। এতদর্শনে, আর ফরেশডাঙ্গায় অবস্থিতি করা উচিত নয় এই 
বিবেচনায় গত জ্যে্ট মাসের শেষে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসার 
উদ্যোগ পাইতে লাগ্রিলেন। এই সময় আলোগ্যাথি ডাক্তার ও 
'আযুর্কদীয় চিকিৎসক মহাশয়ের] বলিলেন অহিফেনের মাত্রা এত 
অধিক পরিমূ'ে থাকিলে, আমাদের চিকিৎসায় উপুর দর্শিবে না, 
এই কথায় ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে কলিকাতার অন্র্গত 
কলুটোল। হইতে সেক আব্ললেতীব ইকিমকে আফিং পরিত্যাগ 
করাইবার জন্য আনাইলেন। ১৮ই আধাঢ হইতে উক্ত হকিমের 
চিকিৎসা আরস্ত হুইল। 
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তাহার ব্যবস্থায় পীড়ার উপশম হুইতে লাগিল কিন্তু হুঃখের বিষয় 
এই যে ছুই দিন পরে হিকা প্রভৃতি উদয় হইয়া ২* শে আষাঢ় কম্পের 
সহিত জরের উদয় হইল। ২১শে আধাঢ় জরের হ্রাস হইল বটে কিন্ত 
হিবা প্রবল হইয়া হস্ত পদ শীতল হুইল, তথাপি উক্ত হিকা নিবারণ জস্ত 
অপর ওষধ ব্যবহার করিলেন না। & দ্িবসেই হকিমের ওষধে হি 
নিবারণ হয়। হকিমের ওধধে অহিফেণ ভিন্ন অপর মাদক দ্রব্য নিবন্ধন 
ছুই তিন দিন প্রলাপ হয়। এই জময়ে সমাগত ব্যক্তিদ্বিগকে সাবেক 
অভ্যাস অনুসারে সমধিক সমাদর করিতে লাগিলেন এবং প্র প্রলাপ 
সময়ে নিজের কালেজ ও স্কুলগুলি সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে 
লাগিলেন। ২৩ শে আযাঢ় পুনরায় হিক্কা বেদনা প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ 
গুলি প্রবল হইতে লাগিল এবং এ সময় লে! রোগের আরম্ত হইয়াছে 
দেখিয়া হতরাৎ হুকিমের চিকিৎসা বন্ধ হইল| ক্লোরোডাইন সেবন 
করায় দেদনা! ও হিকার হাস হইল। উক্ত হকিয সাহেব উ্দার- 
চরিত ভদ্রলোক, আন্তরিক যত্র ও শ্রদ্ধা সহকারে চিকিৎসা করিয়া 
ছিলেন৷ ২৪ শে আহাঢ় ডাক্তার হীরালাল বাবু ও বাবু অমৃল্যচরণ 
বন্ছ পরীক্ষা করিয়া ২৫ শে আঘাঢ় পরামর্শ জন্ত ডাক্তার ম্যাকোনেল 
সাহেবকে আনাইলেন। উক্ত সাহেব পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বিবেচনায় 
বার্ড মাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া তাহাকে আনা 
ইবার উপদেশ দেন, কিন্ত ম্যাকোনেল সাহেব এই পীড়া এলো- 
প্যাথি চিকিৎসায় অসাধ্য বলায় পর দিন ১৯ শে আধাঢ় বেলা ৯টার 
সময় ডাক্তার শাল্জার সাহেব আসিম্বা ভালরূপ পরীক্ষা করিগ্না বলিলেন, 
মাকে ক্যান্সার হয় নাই, কেবল পাকস্থলীতে টিউমার হইয়াছে কিন্ত 
উহা মারাত্মক নহে, তবে এই যে লেব! উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই ইহার 
পক্ষে মারাত্মু ুইবার সন্তাবনা। ইহা ৪৫ দিনের মধ্যে উপশম হইলে 
হইতে পারে কিন্তু ইহা অপেক্ষা পণ্ডিতের বয়োবার্ক্য, শারীরিক দৌর্কলয 
এবং জীর্ণ শীর্ণতা এই তিন কারণেই পীড়া উপশমের সম্ভাবন! অতি 
অল্স। এই বলায় তাহাকে বিদায় দিয়া বৈকালে ম্যাকোনেল ও ডাক্তার 
বাচ্চ উভয়ে আমিয়। ও পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বলায় ডাক্তার হীরালাল 
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কাবু ও অমূল্য বাবুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নির্বন্ধ খণ্ডন করিয়! 
শাল্জার সাহেব দ্বার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শালজার সাহেবের 
চিকিৎসায় বেদনা হিরা লেবা প্রভৃতি লক্ষণ গুলির ভ্রাস হইতে 
লাগিল, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ পাড়ার উদয় হইল। হিন্কার লক্ষণ পুনরায় বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে অস্পিত্ব কমিতে লাগিল। ডাক্তার শাল্‌- 
জার সাহেব প্রত্যহ ৩৪ বার আসিতে লাগিলেন। কোন দিবস কিছু 
কমে কোন দিবস বৃদ্ধি হয়। হিন্কা বন্ধ না! হওয়ায় রজনীগন্ধ ফুল বাটিয়া। 
দেবন করান হয়, তাহাতে যদিও হিকার অনেক হ্রাস হইয়াছিল, 
কিন্ত এ দিবসেই স্বল্প জরের উদয় হয়। দিনে দিনে অল্পে অল্পে জর 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রজনীগন্ধ ফুলের হিন্ধা সম্বন্ধে আর কোনও ক্ষমতা! 
রহিল না। মুখমণ্ডল প্রভৃতির ও জীবনের শ্রী কমিযা আসিতে লাগিল। 

ডাক্তার শাল্জার নিরাশ হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা অপরের 
থার| চিকিস্প। করাইতে পার এবৎ আবশ্তক হইলে আমিও বন্ধুতাবে ও 
চিকিৎসকভাবে প্রত্যহ আমিতে ও দেখিতে পারি, তঘিষয়ে আমার 
মনে কিছুমাত্র আপত্তি বা অদস্তোষ নাই। পর দিবস ৭ই শ্রাবণ বৈকালে, 
দাদা পুর্বে মধ্যে মধ্যে যে ওষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ওধধ ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে সামান্য পুরাতন মল নির্গত হয় ও 
১০১১ই শ্রাবণ তাহাকে সকলে কিঞ্চিৎ সুম্থ বলিয়া বোধ করিলেন। অদ্য 
কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ভালরূপ পরীক্ষা করিয়। বলিলেন যাতন। প্রভৃতি 
পীড়ার লক্ষণ গুলির ভ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্ত নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটি- 
যাছে এবং আরও ষে ছুই একটি লক্ষণ উদ্দয় হইরাছে তাহাতে অদ্য 
আমার বিবেচনায় আর কিছুমাত্র আশ! লাই। তকণবয়স্ক হইলে অদ্াই 
মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল কিন্ত পরিণতবয়স্ক বলিয়া ও শরীরের দঢ গঠন 
বলিয়া মৃত্যুর.আরুও ২৩ দিন বিলম্ব আছে। শেষ কয়েব*র্দিবস যদিও 
প্রত্যহ জর বৃদ্ধি হইত লাগিল তথাপি ঘন ঘন অল্প অল দাস্থ হওয়ায় 
মৃত্যু সময় পর্ধযস্ত তাহার জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটে নাই । 

সচরাচর মৃত্যুর পুর্বে জরবিচ্ছেদ হুইয়া! নাড়ী ত্যাগ হয়, কিন্ত 
১৩ই শ্রাবণ অপরাহ হইতে জর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি ৯টার পর 

৩২ 


২৫৪ বিস্তাসাগর-জীবনচরিত । 


হইতে প্রতি মিনিটে নাড়ীয় গতি এক শত ত্রিশ ও শামপ্রশ্বামের 
অংখ্যা ৫* শের ন্যুন নছে। কিন্ত এই পীড়ার অন্ত সময়ে নাড়ীর দ্বাতা- 
বিক গতি ৬* টের উর্ঘ নছে। 

এই দিব রাত্রি একটা পনর মিনিটের পর জানরাশির জ্ঞানলোপ 
হইল। ছুইটা ১৮ আঠার মিনিটের সময় এই অসার সংসার পরিত্যাগ 
করিলেন। তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে নিজ ব্যবন্ৃত পল্যস্কে শয়ন করা- 
৬) সাহার একমাত্র পুজ্র নারায়ণকে জমগ্ডিব্যাহারে করিয়া তীহার 
আদরের জিনিস মেট্োপলিটান কলেতে কিযুৎক্ষণ রাখিয়া! বনধুবান্ধৰ 
অমভিব্যাহারে পুনরায় স্কদ্ধে বহন পূর্ব্বক নিমতলার খাটে নাবাইলেন, 
ও কিয়ৎক্ষণ পরে শশানে গিয়া অত্ত্যেটিক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং 
সকলে গঙ্গায় স্মান তর্পণাদি সমাপন করিয়া! বাচুড়বাগানের বাঁটাতে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 





